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গোবিন্দ চৌধুরী 
দাশরথি রায় 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
রামপুসাদ সেন 
দাশরথি রায় 

শ্বীবর কথক 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


১৫৪ 


বিষয় 


গিরিরাজ হে, জামায়ে এনে। 
গিরিরাণি, এই নাও তোমার 
গিরিরাণী যন্্র-সাধন মন্ত্র 
গিরি হে, তোমায় বিনয় 
গৌরী কোলে ক'রে 


চ 


চঞ্চল চরণে চলে 


চরণ ধ'রে আছি পণ্ড়ে 
চল্‌ মা, চল মা গৌরী 
চাই মা আমি বড় হ'তে 
চিন্তাময়ী তার) তুমি 


ছ 
ছিলাম ভাল জননী গো 
জ 


জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে 
জনক-ভবনে যাবে 

জননি, জগৎমোহিনী 

জননি, পদপঙ্কজ দেহি 

‘জয় কালী" ‘জয় কালী” ব'লে 
জয় নীলবসনা পদ্যাসনা 

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না 
জয়৷, যোগেন্দ্র-জায়। 


লেখক পৃষ্ঠা 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৮ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৭ 
০) ৩২ 

রাম বস্থু ৯ 
এ ৪৬ 
কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৩ 

(কালী মির্জা) 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১২৭ 
কালীনাথ রায় ২৩ 
অঙ্ঞাত ১২৬ 
শল্তুচন্দ্র রায় (কুমার) ১১৭ 
অ্বিকাচরণ গুপ্ত ৫১ 
অজ্ঞাত ১৮২, 
ঈশুরচন্দ্র গুপ্ত ২৬. 
কৃক্তরসনু সেন (পরিব্রাজক) ১০৭ 
রামপ্রসাদ সেন ১৪২ 
রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ) ২১৯ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৪. 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৬৯ 
এণ্টনী সাহেব ১৩৮ 


বিঘয় 


জাগায়ো না হর-জায়ায় 


জান না রে মন, পরম কারণ 
জানি, জানি গো জননী 


জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে 


জেনেছি, জেনেছি তারা 
জেনেছি তোমারে তার! 


ড 
ডুব দে মন কালী ব'লে 


ঢ 
ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে 


ত 


তনয়ে তার তারিণি 

তবে নাকি উমার তত 
তাই বলি মন 

তারা, এবার আমারে 
তারা, কোন্‌ অপরাধে 
তারা, তুমি কত রূপ 
তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত 
তীর্থ বাসী হওয়া মিছে 
তীৰ্থে কি হইবে ফল 
তুই যা রে, কি করিবি শমন 
তুমি কখন্‌ কি রঙ্গে 


- তুমি কার কথায় ভুলেছ 


লেখক 


হরিনাথ মজুমদার 
(কাঙ্গাল ফিকিরচাদ) 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
ত্র 
অজ্ঞাত * 
রামদুল।ল নন্দী (দেওয়ান) 
বীরেশুর চক্রবর্তী 


রামগ্রসাদ সেন 


রামগ্রুসাদ সেন 


রামলাল দাস দত্ত 
রাম বস্ম 

রামপ্ুসাদ সেন 
কালিদাস ভট্টাচার্য্য 
নীলাধ্ধর মুখোপাধ্যায় 
রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) 
রামচন্দ্র রায় 

শ্ভুচন্দ্র রায় (কুমার) 
ঈশ্রচন্দ্র দাস 
রামপ্রসাদ সেন, 
অঙ্ঞাত 

রামপুসাদ সেন 


পৃষ্ঠা 


৬৮ 


১০১ 
১১১ 
২১৪ 
২০৬ 
১০৬ 


১৭৬ 


৯৩ 


১২৯ 
৩৯ 
১৯১ 
১২৯ 
১১৩ 
৯৮ 
১৩০ 
২২১ 
২২২ 
১৮৮ 
১৯৪ 
১৬৭ 


বিঘয় 


তুমি তো মা ছিলে ভুলে 
তুঘার ধবল হৃদে 
তোমায় কি মা দূঘতে 
'তোমারি অনস্ত মায়া 
ত্বং নমামি পরাৎপরা « 


থ 


খাক্‌, থাক্‌ থাক্‌,_-নয়ন-ধারা 


দূ 


দিও না আজ উমায় যেতে 
দিবানিশি ভাব রে মন 
দুর্গা তোমার দূর্গাদাসে 
দূর্গা-নামে রয় না জীবের 
দেখে আয় তোরা 
দেখে যা গো. নগরবাসী 
দে সা তারা 

দোঘ কারো নয় গো মা 


ধ 
ধিয়া তাধিয়া নরযালী 


ন 
নন্দি, গিরি-নন্দিনী 
নব জলধরকায় 
নবমী নিশি পোহাল 


১৯ 
লেখক 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


পৃষ্ঠা 


রঃ 
8৯ 


যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ) ৭৬ 


প্রসনুকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শীশচন্দ্র রায় (মহারাজ) 
দৰ্প নারায়ণ কবিরাজ 


হরিশচন্দ্র মিত্র 


রসিকচন্দর রায় 

রামপ্রসাদ যেন 

শুচন্্র রায় (কুমার) 
ক্কপ্রসনূ সেন (পরিব্রাজক) 
নবীনচন্ত্র সেন 

চণ্ডী (অন্ধ) 

রসিকচন্দ্র রায় 

দাশরথি রায় 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


দাশরথি রায় 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
বূপচীদ পক্ষী 


১৮৬ 
১৪৭ 


৩৭ 


৯৫ 


৬১ 
৯৭ 
৬৬ 


১/০ 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
নাচ গো আনন্দময়ী বতীন্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ) ১৫২ 
নাচ কে রে দিগন্বরী গৌরমোহন রায় ৭৮ 
নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অজ্ঞাত ৮১ 
নীলবরণী কে কামিনী শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী ৮৪ 
নীলবরণী, নবীনা রমণী শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ) ৮৬; 

প 
পড়িয়ে ভব-সাগরে রযুনাথ রায় (দেওয়ান). ১২৬ 
পাবি না ক্ষ্যাপা মায়েরে -. মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক) ১৭৪ 
পরবাসী বলে “উমার মা, গদাধর মুখোপাধ্যায় ৩৮ 

ফ © 
ফাঁকি দিবে কি আমারে রামপ্রুসাদ সেন ২০৯ 
ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) ১১৯ 
ফিরে এলে গিরি রাম বস্তু ৫৫ 
ফিরে চাও গো উমা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৭৩ 


ব 


বসন তোল মদন-রিপূ অজ্ঞাত ২৩ 
বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ ঈশ্রচন্দ্র গুপ্ত ১১ 
বল্‌ মা আমি দাড়াই কোথা রামপ্রসাদ সেন ১১৭? 
" বল মা তোমায় রামকুমার নন্দী মজুমদার ২০২ 
বসিলেন মা হেমবরণী দাশরথি রায় ৪৮ 
বাজ্বে গো মহেশের হৃদে রামপুসাদ সেন ১৪৯ 
বাঞ্ছা-ফলদাত্রী নীলু ঠাকুর ১৪১ 
বার বার যে দুঃখ দিয়েছ রামলাল দাস দত্ত ১৮৫ 


B-—2051 B.T. 


বিষয় 


বারে বারে কহ রাণি 
বানাতে দাও আগুন জেলে 
বিষণ এ কার নারী 
বিঘমোজ্জল জালা বিভাসিত 
বিহরে রণে কে রে বাম! 
বুঝ না মন বুঝাইলে 

বোঝাব মায়ের ব্যথা 
ব্যাভারেতে জানা গেল 


ভ 


ভক্তি-ভাবে ডাক্‌লে মায়ে 
ভবনে ভবানী পাইয়া 
ভবের আসা খেলব পাশা 
ভবে সেই সে 'পরমানন্দ 
ভয় কি শমন তোরে 
ভাব না কালী 

ভুবন ভুলাইলি মা 

* ভূবন ভুলালে রে কার কামিনী 
ভুবনেশুরী মার রূপে 


চি) 


মজিল মন-ভ্রমরা 

মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী 

মন, কৰে সেবিবে কালী 

মন, কি কর তন্তু তারে 

মন, ক'রে না দ্বেঘাছ্েধী: 


“১০০ 


লেখক 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 
মহাতাৰ্‌ চাঁদ (মহারাজ) 
গিরিশচন্দ্র ঘোঘ 

নন্দকুমার রায় (মহারাজ) 
রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) 
গিরিশচন্দ্র ঘোঘ 

মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য (প্রেমিক) 


পুলিনবিহারী লাল 
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রামপ্সাদ সেন 
রামকুষ রায় (মহারাজ) 
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী 

রামপুসাদ সেন 

নন্দকুমার রায় (মহারাজ) 
হরেন্্রনারায়ণ রায় (মহারাজ) 
শিবচন্দ্র সরকার 


১০৫ 


১৬৫ 
১৬০ 
১৭৫ 


বিষয় 


মন, কালে কালে কাল 
মন কি ভূলে 

মন, কেন রে ভাবিস্‌ এত 
মন-গরীবের কি দোষ আছে 
মন-গরীবের কি দোষ আছে 
মন, তুমি এ কালে! মেয়ে 
মন, তুমি কি পাগল হ’লে 
মন, তোমার এই ভ্রম 
মন, তোর এত ভাবনা 
মন, থাক তুমি চুপটি ক’রে 
মন পবনের নৌক! বটে 
মন, ভেব’ নারে 

মন, ভেবেছ কপট ভক্তি 
মন যদি মোর ভুলে 

মন, যেতে চাও কেন 

মন রে কৃষি-কাজ জান না 
মন রে তোরে বলি 
মন-সেতারে বাজা রে তার 
মন, হারালে কাজের গোড়া 
মনেরি বাসনা শ্যামা 
ম'লেম ভূতের বেগার খেটে 
মহিষমদ্দিনী-রূপে 

মা আমায় ধুরাবে কত 
মা আমার আনন্দময়ী 

মা আমার ভক্ত বই 

মা কি শুধুই শিবের সতী 


১৬০ 


লেখক 


কালিদাস (দ্বিজ) 
রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান) 
রামপ্রসাদ সেন 

ত্র 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
শ্ুচন্জ রায় (কুমার) 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
রামপ্রসাদ সেন 

ৰ 
কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় 
কম্দ্নাকান্ত ভট্টাচার্য 
রামকুমার নন্দী মজুমদার 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
রামকুষ্ণ রায় (মহারাজ) 
মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 
রামগ্রশাদ মেন 
রামকুমার নন্দী মজুমদার 
গোবদ্ধন চৌধুরী 
রামগ্রসাদ সেন 
দাশরথি রায় 
রামপুসাদ সেন 
রযুনাথ রায় (দেওয়ান) 
রামপুসাদ সেন 
কেদারনাথ রায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


রামপ্রুসাদ সেন 


রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে 


রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না 


১10 


১৮৪ 
১২১ 
১২১ 
১২৩ 

৯৯ 
৭৬ 
২১৬ 
১৯১ 


১৫০ 
১৫ 
১৬৬ 
১৮৮ 
৬৫ 
৬৪ 
২২০ 
১২০ 
১২৩ 


৯৪ 
৬৩ 


বিষয় 


রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে 
রাজার মেয়ে রাজনন্দিনী 
রাণি গো, সুধু তোমারি 


শ 


শক্তিমান মহামন্ত্ 
শঙ্করি, করুণা কর 
শরত কমলমুখে 

শিব যদি মা 

শিহরি মা মনে হ’লে 
গুক্‌না তরু মুঞ্জরে না 
গুন গো রজনি 


শুন রে মন-জমিদার 


শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে 


শোন্‌ রে মন 

শ্ুখান তো ভালবাসিস্‌ 
শ্বশান ভালবাসিস্‌ ব'লে 
শ্যামাপূজা, কালীপুজা 


শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি 
শ্যামা মাকি এক কল 
স 


সকলি তোমারি ইচ্ছা 
সজল নয়নে,ভাসি 
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রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান) 
নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী 


২০৪ 
১৩৬ 
৫০. 
১৯৪ 
৬২ 
১১০ 


৬৬ 
১৭৩ 
৪৩ 
১৭৩ 
১৫৩ 
১৫২ 


২০২ 
১৮১ 
১৯৫ 


১৮২ 
১২ 


বিষয় 


সদানন্দময়ী কালী 
সাধন-রূপ গ্রাবু খেলা 
সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না 
সাবাস্‌ মা দক্ষিণা কালী 
সারাদিন করেছি মাগো 


হ 


হবে কবে সেদিন ভবে 

হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র-বালিকা 
হর, কর অনুমতি 
হৃদয়-রাস-মন্দিরে 
হৃৎ-কমল-মঞ্চাসনে 
হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে 
হৃং-কমলে চিন্তা কর 

হের হর-মনোমোহিনী 
হেলায় আমি যাব ত'রে 
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নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য 
হরিযোহন রায় 
জগনুখপ্রসাদ বস্তু মল্লিক 


পৃষ্ঠা 


১০৪ 
১৬৭ 
১৫৭ 
১৯৩ 
১২৭ 


১৪৭ 
১৪৮ 

হে 
১৪৯ 
২০৪ 
২০০ 
১৭৫ 

৭৭ 
২০৭ 


ভূমিকা 


মন ও ইন্দ্রিয় নিপুণ বন্নের ধারণা করিতে পারে না। 
তাই নির্ভুণ বর্ন উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন। জগুণ ব্ম্নেরই 
উপাসনা হইয়া থাকে। বেদান্তসারে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, সগুণ 
ব্্ন-বিষয়ক' যে মানস-ব্যাপার, তাহারই নাম উপাসনা | বাঙ্গালীর 
এই মানস-ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, কালী 
ও কৃষ্ণ সেখানে প্রায় সর্বব্যাপক হইয়া বিরাজ করিতেছেন । 
“কলৌ কালী কলৌ কৃ কলৌ গোপালকালিকা 1”__তন্তরের 
এই নির্দেশ বাঙ্গালার হিন্দু যেমন নিবিষ্ট মনে মানিয়া লইয়াছে, 
ভারতের আর-কোন প্রদেশের হিন্দু তেমন পারে নাই। 

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। বন্ধিমচন্র 
বাঙ্গালীর কৃষ্ণ-প্রীতি বা কৃষ-তক্তির পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে তাঁহার 
ক্ষি-চরিত্র' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া গ্রিয়াছেন__“সকল 
মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বন্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, 
কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া 
কোথাও যাত্রা করেন না ; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র 
বা কোন লেখাপড়া করেন না। বনের পাখী পুষিলে তাহাকে 
রাধে কৃষ্ণ’ শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।”-_বষ্কিমবাবুর 
এ বিবৃতি অবশ্য অসত্য নহে, কিন্ত এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে 
যে, তাঁহার এ উক্তির মধ্যে যে-সব স্থানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ আছে, সেই 
সকল স্থানে যদি 'দুগী?; বা ‘কালী’ শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা 
হইলেও তেমন কিছু অসঙ্গত হয় না । কৃষ্ণপূজার প্রচার ও প্রভাব 
বাঙ্গালা দেশে যেমন, বাঙ্গালার বাহিরে অন্য কোথাও যে তেমন 
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নাই, তাহা নহে। মথুরা ও বৃন্দাবনকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলা-নিকেতন বলিয়া মনে করে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলের 
নানা স্থানেও বঙ্গদেশের অনুরূপ কৃষ্ঠোপাসনার ব্যাপ্তি দেখা 
যায়। এদেশের মতন ঘটা করিয়া জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাস ও 
দোলযাত্রা অন্য অনেক দেশেও হইয়া থাকে । কিন্ত বর্ষে বর্ষে 
অপরূপ সমারোহে দুর্গো সব করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুর মতন 
জীবন সার্থক করিতে আর-কোনও প্রদেশের হিন্দুকে দেখা 
যায় না। শ্যামা ও জগদ্ধাত্রীর মুত্তি গড়িয়া যে-পুজা আমরা 
প্রতি বৎসর করিয়া থাকি, তাহার প্রবর্তকও বাঙ্গালী সাধক । 
মহাশক্তির এ-ভাবে আরাধনার আয়োজন ও অনুষ্ঠান অপর কোনও 
জাতি করিতে জানে না| , কাজেই বলিতে হয়, শ্রীভগবান্কে 
মাতৃভাবে সাজাইয়া মাতৃভাবাশক্তির পরম পরিতৃপ্ধি বাঙ্গালী 
যেমন লাভ করিয়াছে, তেমন তৃপ্তি-লাভ ভারতবর্ষের আর-কোনও 
প্রদেশের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙ্গালীর মতন “মা”? 
বলিয়া ডাকিতে পৃথিবীর আর-কোনও জাতি পারে নাই-__বুঝি বা 
পারিবেও না| মাকে মেয়ে সাজাইয়া যে-সব খেলা এদেশের 
ভক্ত ও সাধকেরা খেলিয়াছে, তাহার নিদশ নও অন্য কোথাও 
দুষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল বাঙ্গালীই 
রচনা করিতে পারিয়াছে ; আর-কোনও জাতি পারে নাই। 
বাঙ্গালা ভাষা-ভাগারের ইহা এক অমূল্য সম্পদ্ঘ। শুধু আগমনী 
ও বিজয়া কেন?-_রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অন্য 
প্রকার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতও ভাব্রে গৌরবে ও গঠনের সৌন্দর্য্য 
বাঙ্গালা ভাষার এক অপুর্ব এবং অনুপম সামগ্রী । বৈষ্ণব 
সঙ্গীতের ন্যায় ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অংশ সমুভ্জল 
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করিয়া রাখিয়াছে। রাসমেন্দ্রসুন্দর একবার বলিয়াছিলেন__ 
“আধুনিক সাধু শব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আন৷ লুপ্ত হইলে, 
আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না ; কিন্ত চণ্ডীদাসের অথবা 
রামপ্রসাদের গানের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নিব্বাসন ব্যবস্থা, 
পোড়াইয়া মারিব।” 
বৈষ্ব-সঙ্গীত-সাহিত্যে চণ্ভীদাসের যে আসন, শাক্ত-সঙ্গীত- 
সাহিত্যে রামপ্রসাদেরও ঠিক সেই আসন। শাকত-সঙ্গীতের 
সূত্রপাত এদেশে কবে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ 
করা অবশ্য কঠিন। তবে রামপ্রুসাদই যে এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য, 
সে বিষয়ে সংশয় নাই। চণ্ডীদুস শক্তিসেবক ছিলেন, কিন্ত 
তাহার রচিত কোনও শক্তি-বিষয়ক গান দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ 
বিদ্যাপতিও ছিলেন শাক্ত। তাহার সম্বন্ধে ঠাকুরদাস মুখো- 
পাধ্যার মহাশয়ের রচিত “শারদীয় সাহিত্য” নামক' পুস্তকের 
একস্থানে আছে___“তীহার রচিত শিব ও শক্তি-বিষয়ক কয়েকটি 
পদ আছে, মিথিলায় তাহা সচরাচর গীত হইয়া থাকে; সে 
পদের নাম 'নাচাড়ী”। কিন্ত বিদ্যাপতি-রচিত রাধাকৃষ-বিষয়ক- 
পদাবলীর তুলনায় তাঁহার 'নাচাড়ী' গীত সংখ্যায় অতীব অল্প 
এবং কবিত্বেও নিকৃষ্ট 1-_যদিও বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই' 
বিদ্যাপতি-প্রণীত 'দুগীভক্তি-তরঙ্গিণী'র মতানুযায়ী দু্গোৎসব। 
এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্ত তাহার এ সকল গান আমরা, 
দেখি নাই এবং বঙ্গদেশে তাহার প্রচলনও নাই | কবিকক্কণ- 
চণ্ডীর অনেক স্থলে চণ্ডী-স্তব আছে, কিন্ত সেগুলিকে কোনক্রমে, 
গান বলা চলে না। এ বিষয়ে প্রথম বাঙ্গালা গান কে রচনা। 
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করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিলেও, এ কথা বোধ হয় 
সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শ্যামা মাকে ডাকিবার ভাব, ভাষা 
ও সুরের জন্য রামপ্রসাদের নিকট আমরা যতটা ধরণী, তত আর 
কাহারও নিকট নহে। “প্রসাদী সুর’ রামপ্রসাদের এক অপূর্ব 
স্থষ্ট । মাতৃভাবাসক্তি-প্রকাশের এমন মন-মাতানো শক্তি আর- 
কোনও সঙ্গীতে আছে কিনা, জানি না। কথিত আছে, নবাব 
সিরাজদ্দৌল্লা এক সময় দূর হইতে তাঁহার সঙ্গীত শ্ববণে আকৃষ্ট 
হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া গান করিতে বলেন। নবাবের 
প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া রামপ্রসাদ তখন হিন্দী খেয়াল গাহিতে 
আরম্ভ করিলে নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন__. 
“না, না, ও গান নয়; পূৰ্ব্বে ‘কালী কালী’ শব্দে যেমন 
গাহিতেছিলে, তেমনি গান গাও।” বাস্তবিক বাঙ্গালীর রস- 
কীর্তনের ন্যায় ইহাতেও এক বৈশিষ্ট্য আছে। যেন বাঙ্গালীর 
কণ্ঠ ও ভাবার্ররতা ভিন ইহা গান'করা সম্ভবপর নহে। 

রামপ্রসাদই বোধ হয় বাঙ্গালায় প্রথম ও প্রধান কবি ও সাধক, 
যিনি বঙ্গসাহিত্যে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় ঘোষণা করিয়া 
গিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” 
পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন__“রামপ্রসাদ  বৈষ্ণব-বিদ্বেধী 
ছিলেন।” কিন্তু “কালী হলি মা রাসবিহারী-_নটবর বেশে 
বৃন্দাবনে,” “এ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম__সকল আমার 
এলোকেশী” প্রভৃতি সুমধুর সমন্বয়ের গান যিনি রচিয়া গিয়াছেন, 
তাহাকে “বৈষব-বিদ্বেষী” বলিলে অন্যায় ও অসঙ্গত হয় । কোনও 
কিছুর বহিরঙ্গের ব্যাপার লইয়া রঙ্গ-ব্যক্গ করিলে তাহাকে 
বিদ্বেষের পরিচায়ক মনে করা ভুল] 
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যাহা হউক, পরে ও ভাব-সমনুয়ের ধারা ধরিয়া সাধক 
কমলাকান্ত গান করিয়া গিয়াছেন__ 


“জান না রে মন, পরম কারণ, 
কালী কেবল মেয়ে নয়। 

সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ, 
কখন কখন পুরুষ হয়|” 


এই পরম কারণটা যে কি ও কেমন, তাহা বুঝিতে না পারিলে 
শ্যাম-শ্যামার রূপ-বর্ণ না, ভেদ ও সাম্যভাব ঠিক-মত উপলব্ধি 
হওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় 
যে, জগন্মাতৃত্ব এবং জগৎপিতৃত্ব এই উভয় শ্তি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ 
চৈতন্য-সমুদ্রের নামই পরম কারণ। যখন পিতৃত্ব-শক্তির মধ্য 
দিয়া সেই স্বপ্রকাশ পদাথ লক্ষিত হন, তখন তীহাকে জগৎ্-পিতা 
পরমেশ্বর এবং বুদ্ধা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা 
হয়। আর কেবল মাতৃত্বের আশ্রয় লইয়া যখন সেই চিন্ময় 
সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তাঁহাকে জগন্মাতা বা 
প্রমেশ্বরী বলা হয়,__কালী, দু, তারা প্রভৃতিও তীহারই নাম। 
ইহা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। আর্য্যশাস্ত্রের সব্বত্রই এই 
তত্বনির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা বলেন, তত্রশাস্ত্ 
বৈষ্ণবধর্মের বিরোধী, তাঁহারা অঙ্ঞতাবশতঃই উহা বলিয়া থাকেন । 
স্মরণ রাখিতে  হইবে,__সর্রষাং ক্ষলন্্রাণাং দুগা খিষ্ঠাত্রী 
দেবতা'__এই তত্্-নির্দেশই প্রত্যেক বৈষ্ণব আচাৰ্য্য-কৰ্তৃক 
দীক্ষাদান-কালে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। তন্্রশান্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের 
খুবই নিন্দা আছে। রূপভেদ, নামতেদ, মন্ত্রভেদ প্রভৃতির স্থষট 
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কেবল উপাসকগণেরই সুবিধার জন্য । “সাধকানাং হিতার্থায় 
ব্ৰহ্ম ণে৷ রূপকল্পনা”-__ইহা তন্ত্রেরই কথা । 

ভগবাব্‌ বাক্য-মনের অগোচর  ('অবাউ্মনসগোচরয্") ; 
অথচ তিনি রসস্বরপ-_“রসো বৈ সঃ” । এই রসস্বরূপ 
আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর কেবলমাত্র আত্ম-অনুভুতির যোগ্য । তাঁহার 
এই আনন্দ-স্বরূপকে উপাসনার বিষয়ীভূত করিলে তবে এ আনন্দ 
আমাদের বাক্যমনোবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে । এই উপাসনার 
মূল ভিত্তি সাধকের হৃদূগত ভাব। অথাৎ সাধকের ভাব-রসের 
দ্বারা, ভক্তি ও আসক্তির প্রলেপের দ্বারা তিনি আকারিত হন। 
তিনি রসের মুত্তি--ভাবের ঠাকুর। সাধকশ্রে্ঠ রামপ্রসাদ 
বলিয়াছেন-_“সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি 
ধরতে পারে !” এখানে এই ভাব জিনিষটা কি ?__যাহার সাহায্যে 
ভগবানের সহিত মমত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাই ভাব | ভাব 
বলে, তুমি বিশ্বের হইলেও আমার একান্ত আপনার জন-_ 
আমার নিজস্ব নিধি। পরমহংসদেবও বলিতেন-__“ভাব কি 
জান? তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা__এর নাম” 
এই সন্বন্ধ-আরোপই আবার ভক্তি-সাধনের প্রথম কথা । যে 
নাম ও রূপ লইয়া ভক্তিশান্রের উন্মেষ, সেই নাম ও রূপ ও ভাবের 
বেদীরই উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সব কথা বুঝিতে না পারিলে 
হিন্দুর দেবদেবীর উপাসনা-তন্ব বুঝা যাইবে না, হিন্দুর পুজা- 
পার্বণের মর্ল্মও বুঝা যাইবে না, আর আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী ও 
অধিকাংশ শাক্ত-সঙ্গীতের রস-উপলব্ধিও সম্ভবপর হইবে না | মনে 
রাখিতে হইবে, ভাব ও ভক্তিই উপরি-উক্ত পদার্থ কয়টির প্রাণ, এবং 
উহাদেরই প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে । 
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ঝহ্গকে মাতৃরূপে উপাসনার ভিতর যে ভাব আছে, তাহা 
যাহার!” জানেন না, বাঙ্গালীর সাধন-কাণ্ডের কোনও সংবাদ না 
রাখিয়া যীহারা খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে দুর্গা, কালী, 
শিব-পুজা প্রভৃতিকে অসত্য বর্বর অনাধ্য জাতিদিগের ভূত পূজার 
রস বা কবিত্ব দেখিতে পাইবেন কি না সন্দেহের বিষয় । তবে 
ভরসার কথা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা মা বলিয়া আসিতেছি, 
সে পৈতামহ সংস্কার (17০760105) আমাদের প্রকৃতির সহিত 
গণথা আছে,__তাহা তে ছাড়িবার নহে | মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র 
একবার লিখিয়াছিলেন--“একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন 
ভবনে বশিয়াছিলাম।  প্রদোষকাল-- প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে 
বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচ্জিবিক্ষেপশালিনী-_যৃদু পবন- 
হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমাল| লক্ষ তারকার মত ফুটিতে- 
ছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাগীয় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে 
দিয়া বর্ধার তীব্রগামী বারিরাশি সুদু রব করিয়া চুটিতেছিল। 
আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দররশ্মি 
কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া 
মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না| 
ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, 
ভবভূতিও অনেক দুরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্্র__তাহাতেও 
তৃপ্তি হইল না । চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে 
. সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে 


সাধো আছে মা মনে 
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব 
জাহবী-জীবনে ৷’ 
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তখন প্রাণ জুড়াইল__মনের সুর মিলিল--বাঙ্গালা ভাষায় 
বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম-_এ জাহবী-জীবনে 
দুগ। বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই 
শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দধ্যময় জগৎ, সকলই আপনার 
বলিয়। বোধ হইল-_এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।”? 
__ বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের সুর, মনের আশা, 
হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শাক্ত-সঙ্গীতের মত আর কিছু আছে 
কি না জানি না। মা-গঙ্গার পলিমাটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া 
বাঙ্গালাদেশ হইয়াছে ; যেন মাতৃন্সেহ স্তর-বিন্যস্ত হইয়া এই দেশকে 
জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মায়ের গড়া দেশে মায়ের ছেলের! 
যুগে যুগে সাধনার প্রভাবে মাতুনাম কত রকমে উচ্চারণ করিয়াছে, 
মায়ের লীলা কেমন অনন্ত মাধুরী মাখাইয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা 
বলিয়। শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার পাঠকবগকে সেই 
অনির্বচনীয় মাধুরী-মাখা গানের কথঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশ্যে 
এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল 

".. বৈষ্ণব-সঙ্গীতের সঙ্কলন বা সঞ্চয়ন-গ্রস্থ এদেশে অনেক কাল 
হইতে অনেকেই রচনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্ত শাক্ত-সঙ্গীতকে 
ভাব-হিসাবে শ্রেণী-বিভাগে সাজাইয়া কোনও গ্রন্থ-প্রকাশের 
চেষ্টা এ পৰ্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 
এ গ্রন্থখানি সেইরূপ চেষ্টারই ফল। ইহার আগমনী ও বিজয়ার 
গানগুলি ঘটনার পার্পর্য্য-অনুসারে সাজানো হইয়াছে। 
পর্যায়ক্রমে সে সব গান পড়িয়া গেলে পাঠক তাহাতে 
কতকটা নাটকীয় রস উপভোগ করিবেন বলিয়া আশ! 
করা যায়। 
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শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমা.দর ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে, 
তাহা ঠিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার । আমি যাহা পাইয়াছি, 
তাহার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও কিছু বেশী হইবে। এ 
সমস্ত গান যাহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম 
জানিতে না পারিলেও অধিকাংশেরই জানিয়াছি। সে নামের 
সংখ্যাও দেড় শতাধিক হইবে । ইহার৷ সকলেই পরলোকগত ॥ 
কোনও জীবিত ব্যক্তির গান এ গ্রন্থে নাই। বাছিয়া বাছিয়া। 
সব্বশুদ্ধ ২৯৮টি গান ইহাতে দিয়াছি। তন্মধ্যে ১৩টি গানের 
রচয়িতা কে, জানিতে পারি নাই। অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি ১০৮ 
জনের রচনা | তাঁহাদের নাম এই গ্রন্থের গানের সুচীপত্রে, 
সঙ্গীতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গীত- 
নিব্বাচনে দোষ-ক্রটি থাকিতে পারে ; এ নিব্বাচন যে সকলের 
ভাল লাগিবে, এমনও আশা করি না। তবে নিব্বাচন যাহাতে 
ভাল হয়, সে পক্ষে যন্ত্র ও পরিশ্রমের ক্রাট করি নাই। 

এই গ্রন্থ সম্পাদন-কালে আমার সোদরপ্রাতিম সুহদ্‌ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানারূপ স্থপরামশ 
দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। কিন্ত এজন্য তাঁহাকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিলাম না। কারণ, তাঁহার সহিত আমার 
যে প্রীতির সম্বন্ধ, তাহাতে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা শোভন হইবে বলিয়া মনে করি না। ইতি-_ 


দশহরা { 
৮ই আষাঢ়, ১৩৪৯ } জ্রীঅমব্্রেন্দ্রলাথ ল্লাহ্স 
কলিকাত৷ 


২৯ 


দ্বিতীয় হক্ষল্পশেন্প বিজ্ঞাপন 


প্রথম সংস্করণের সাতটি গান বর্জন করিয়া তৎ-পরিবর্তে 
আঠারটি “নূতন সঙ্গীত এই সংস্করণে সংযোজিত হইল। 


মহালয়া 
১৮ই আন, ১৩৫২ ] উীঅম্ল্রেত্রনাথ ব্লাক 
কলিকাতা 


চতুর্থ সংস্করণের লিভভা্পনন 


পরলোকগত বিভিন্ন ভক্ত কবির রচিত ছাব্বিশাটি শ্যামা- 
সঙ্গীত এই সংস্করণে নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। 


মহালয়া 
বরা আথিন, ১৩৫৯ ]. জ্রীঅমক্রেন্দ্রনাথ ল্পাস্ 
কলিকাতা! 


শাক্ত পদাবলী 
বাল্য-লীল৷ 


৪:১৯ 
আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়। 
গিরি, তোমারি কুমারী-_তা নয়, তা নয় || 
স্বপ্নে হা দেখিছি* গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।, 
ওহে কার চতুর্ুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় | 
রাজ-রাজেশুরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়। 
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় || 
প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগ ব্যানে যারে না পায়। 
তুমি গিরি ধন্য! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয় || 
রামপ্রসাদ মেন 
২ 
গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্ববোধ দিতে উমারে। 
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে 
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 
বলে উমা, ধরে দে উহারে। 
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে? 


+ যা দেখেছি। 
১ 


শাক্ত পদাবলী 


আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি, 
যেতে চায় না৷ জানি কোথারে। 
আমি কহিলাম তায়, চাদ কি রে ধর] যায়, 
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে | 
উঠে বনে গিরিবর, করি বহু সমাদর, 
গৌরীরে লইয়া কোলে করে। 
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী, 
মুকুর লইয়া দিল করে ॥ 
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, 
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। 
শ্বীরামগ্রাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্চচয়, 
জগত-জননী যার ঘরে। 
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা, 
শোয়াইল পালক্ষ-উপরে ॥ 
রামপ্রসাদ সেন 
| ৩ 
আর জাগায় নে মা জয়৷, অবোধ অভয়, 
কত করে" উমা এই ঘুমাল। 
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো৷ ভার-_ 
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল । 


কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে, 
কি জানি কি রূপে ছিল বিন্বৃমূলে, 


এ বাল্য-লীলা 
বিল্বযূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী 
জাগিয়ে যামিনী পোহাল। 

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে, 
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে; 
- সন্ধ্যা বেলা অবশ হ’ল ঘুমের ঘোরে 
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল। 
উমার সঙ্গে জরা যদি কর্বি খেলা, 
খেব্বি গে জয়৷ জাগিলে মঙ্গলা, 
দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা ন! জাগিলে, 
জগতে কে জাগিবে বল! 
9 রাধিকাপুসনূ 
৪ 


চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী, 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি। 
জননীর হাত-ধরা, হাটিছে সুধা-অধর!, 
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি || 
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী, ভজ মন অনুমানি, 
হিমালয়েরি আলয়ে পরব্ন্গ সনাতনী | 
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী বলে, 
কালিকে গিরি-বালিকে হয়েছেন আপনি || 
কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী নির্জা) 


—— 


৩ 


আগমনী 


প্রথম স্তবক 


৫ 


গিরি, গণেশ আমার শুভকারী। 

নিলে তার নাম, পূর্ণ” মনস্কাম, 

সে আইলে-_গুহে আসেন শঙ্করী। 
বিস্ববৃক্ষ-মুলে করিব বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ; 
ঘরে এলে চণ্ডী, শুনবো আমরা চণ্ডী, 
আফ্বে কত দণ্ডী, যোগী, ভটাধারী ৷ 


> ৬ 

আমার মনে আছে এই বাসনা-- 

জামাতা সহিতে আনিয়ে দুহিতে, 

গিরিপুরে করবো শিব-স্থাপনা। 

ঘর-জামাতা করে রাখবো কৃতিবাস, 

গিরিপুরে কর্বে৷ দ্বিতীয় কৈলাস। 

হর-গৌরী চক্ষে হেরুবো বার মাস, 

বৎ্সরান্তে আব্ৃতে যেতে হবে না। 

সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে মা যদি আসে, 

হর আসবে দশমীতে। 

বিন্বপত্র দিয়ে পৃৃবো ভোলানাথে, 

ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না।। 
অজ্ঞাত 


আগমনী 
৭ 


গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না৷ । 

বলে বন্বে লোকে মন্দ, কারে! কথা শুনুবো না)! 

যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা৷ কয়__ 

এবার মায়ে-বিয়ে করবে৷ ঝগড়া, জানাই বলে মানৃব না ॥ 

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দূঃখ কি প্রাণে সয়, 

শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবন। ভাবে না || 
রামপ্রসাদ সেন 


৮ 


0 


গিরি, গৌরী আমার এল কৈ? 
এ যে সবাই এনে, দীড়ায়েছে হেসে, 
(শুধু) জুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই। 
সুনীল আকাশে ও শশী দেখি, 
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী ? 
শেফালিকা। এল উমার বর্ণ মাখি’, 
বল বল, আমার কোথা বর্ণ ময়ী? 
নির্বারিণীর জল, হ'ল নিরমল, 
ওঁ এল হেসে শান্ত শতদল, 
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল? 
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে 
কেবল তারা নেই। 


শাক্ত পদাবলী 


এই 


শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, 
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়, 
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়, ' 
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই! 
গোবিন্দ চৌধুরী 
৯ 
আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে ! 
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে। 
এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে, 
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে ! 
মনের তিমির 'নাশি, উদয় হইল আসি, 
বিতরে অমৃতরাশি স্ূললিত বচনে। 


অচেতনে পেয়ে নিবি, চেতনে হারালাম গিরি হে ! 


ধৈরয না ধরে মম জীবনে ॥ 
আর শুন অসম্ভব-_চারিদিকে শিবা-রব হে! 
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী *মশানে। 
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে? 
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে! 
কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাণি গো, 
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে। 
ও পদ-পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গো । 
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


আগমনী 
১০ 


কাল স্বপনে শঙ্ষরী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার 

হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার || 

বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; 

আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ; 

জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার। 

গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তীরে দিয়ে নন্দিনী, 

আর না কখন মনে কর একবার। 

কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার ॥ 

কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি, 

বিলম্ব না কর আর হে, গৌরী আ'নিবার | 

দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার, গিরিরাজ | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


১১ 


গিরি, গৌরী আমার এসেছিল ! 

স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, 
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো৷ || 
কহিছে শিখরী, কি. করি অচল, 
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল, 
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল, 

অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো || 
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শাক্ত পদাবলী 


দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার! 
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার | 
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার, 
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ’লো ॥ 
দাশরখি রায় 


১২. 


গিরি, কি অুধাও হে সমাচার ? 
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন, 
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্বন্ধার | 
নিশিতে যেমন; ভেবে উমাধন, 
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন, 
অমনি স্বপনে করি দরশন-__ 
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার। 

* বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, 
হেমাী হইয়াছে কালীর বরণ ; 

সে উমা আমার, উমা নাই হে আর। 
উমা বসিয়া শিররে, কহিল কাতরে, 
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে, 
ভিখারীর করে সমপণ ক'রে, 
কেন তন্তু ফিরে লও না মা একবার || 

হরিশচন্দ্র মিত্র 


আগমনী 
১৩ 


কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার *মশীনবাসী ; 
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট অট হাসি। 
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা, 
ঘোরাননা ব্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী | 
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী, 
হেরিয়৷ রণ-রঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বামি। 
উঠ হে, উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল, 
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধারাশি। 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


[4 


১৪ 


গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী, 
যাও হে একবার কৈলাসপুরে। 

ভুলবে ভোলার মন। 

অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন 

হারা তারাধন। 

এনো কাত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী 
এনো মস্তকে কোরে 

জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর কোরে। 

শুনি পুরাণ চণ্ডীতে, পূর্জন্মেতে উমা ছিল * 
দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে, 


শাক্ত পদাবলী 


শিব-নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে, 

প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে। 

আমি সেইটে করি ভয়, ঝি-জামাই আনতে হয়, 
এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে। 
নিশি স্প্রভাতে, শুভ ষষ্ঠীতে শুভক্ষণ সময়__ 
কোরে সঙ্কল্প, ঘগীর কল্পনা, কোলেন হিমালয় || 
বলে পাষাণকে রাণী, সবিনয় বাণী, 

আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে। 
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন 

আশা-পথ রয়েছেন চেয়ে || 

আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়, 
সদাই দয়ামায়া৷ ভাবতে হয় হে অন্তরে। 
কোরবো চণ্ডীর বোধন বিশ্বমুলে। 

দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে। 
ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্তী, 
চণ্ডীর কল্যাণে । 

পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল, 

আসবেন মঙগলচণ্ভী সুমঙ্গলে ॥ 

দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায় 
সদানন্দের মন ভুলালে | 

শিবের নয়নের তারা ব্রৈলোক্যতারা । 
দূঃখ-পাসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী, 

১০ 


আগমনী 


গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব, 

নামে তরে জীব, ভবতারিণী ভবানী ॥ 

আমার এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই, 
সদাই পুজা করি, আমার মানস অন্তরে | 


১৫ 


বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর, 
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার | 
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণ-তারা, 
বৃথা এই আঁখি-তারা, সব অন্ধকার | 
খেদে ভেদ হয় মর্দ, মিছে করি গৃহে কর্, 
মিছে এ সংসার-ধর্ম, সকলি অসার। 
তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি, 
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার | 
বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জলে, 
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার | 
ত্ৰিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে, 
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার! 

ঈশূরচন্দ্র গুপ্ত 

১১ 


শাক্ত পদাবলী 
১৬ 


ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে। 
মনোদুঃখে নারদে কত না কয়েছে__ 
দেব দিগন্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাঁসরেছে ॥ 
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটার কাল-ফণী দুলিছে। 
শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন ভুলেছে ॥| 
একে মতীনের জালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে। 
তাহে সুরধুনী, স্বামী-সোহাগিনী, সদা শঞ্চরের শিরে রয়েছে | 
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে। 
তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে ॥ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


১৭ 


কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে। 

কি. কর হে গিরিবর, যাও যাও, এস জেনে । 
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার, 
সার করি” যোগাচার, শিব নাকি আছেন *মশানে। 
যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে, 
শিবের বৈভব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে ; 
(ও দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে, 
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে। 

১২ 


আগমনী 


শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে, 
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে, 


কবে যাবে বল গ্রিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে। 
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে। 
গৌরী দিয়ে দিগন্থরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে; 
কি আছে তর অন্তরে, না পারি বুঝিতে। 
কামিনী করিল বিধি, তেই হে তোমারে সাধি, 
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥ 

সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শুশানে রহে, 
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে। 
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি, 
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে || 

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


১৯ 
ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ। 
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে, হয়েছ পাষাণ ৷ 
* এই গানটিই যখ-সামান্য পাঠান্তরিত আকারে শ্বীধর কথকের রচনা 
বলিয়া কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে পুকাশিত হইয়াছে। 
১৩ 


শাক্ত পদাবলী 


১৪ 


ননীর পুতলি তারা, রবি-করে হয় সারা ; 
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান । 

ঘরেতে সতিনী-জ্বালা, সদা করে ঝালীপালা, 
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ | 
শিরে জুর-তরঙ্গিণী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী, 
করি’ কলকল ধ্বনি, করে অপমান। 
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে, 
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান || 

তাহে কি উদর ভরে, পেটের জালায় মরে, 
সন্ধ্যাকালে ব’সে করে সিদ্ধিরস পান। 
ভাল-মন্দ নাহি চায়,গলুখ-দুঃখ ঠেলে পায়, 
ধৃতুরার ফল খায়, অমৃত সমান || 

শ্ীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়, 
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ। 
ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে, 
আছে কিনা ছেলেমেয়ে, রাখে না সন্ধান || 
নাহি মানে ধর্মাধর্ম, নাহি করে কোন কর্ম, 
নিজ-ভাবে নিজ-মর্শ, নিজে করে গান। 
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী, 
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥ 

বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন, 

কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ । 


আগমনী 


দুর্গীনামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়, 
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান ॥ 


২০ 


যাও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার । 
গৌরী দিয়ে দিগন্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে, 
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে॥ 
জান তো৷ জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, 
পরিধান বাধাম্বর, শিরে জটাভার। 
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তারে, 
কত আছে কপালে উমার || 
শুনেছি নারদের ঠাই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই ) 
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণি-হার। 
এ কথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়, 
কহ দেখি এ কোব্‌ বিচার || 
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল-শিরোমণি, 
শিবের যেমন: রীত, বুঝিতে - অপার। 
চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার, 
এনে উমা না পাঠায়ো আর || 
কমলাকান্ত ভট্টাচাষ্য 
১৫ 


শাক্ত পদাবলী 


২১ 
গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে, 
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে। 


. ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি, 


১৬ 


উমা ‘ও মা" বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥ 

রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাব) 
২২ 

গিরি, 'গ্রাণগৌরী আমার। 

উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার | 

আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে? 

প্রতিদিন কি হে আম্মুরে ভুলাবে, এ কি তব অবিচার || 

সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণ ধরে ; 

ধিক্‌ হে আমারে, ধিক্‌ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর || 

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদোনাকো রাণি, হও গে শান্ত। 


কে পাইবে তোমার উমার অস্ত, তুমি কি ভাব অসার | 
কমলাকান্ত তট্টাচার্ধচ 
২৩ 


আন তার! ত্বরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি। 
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তারা, 
শুনেছি তারাকে নাকি. পাঠাবে না তা'রা, 
মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে তিন তারা, 
তারা-হৃদে তারার খারা, 
আমি তারায় দেখে মুদি জীখি | 


আগমনী 


উমা আমার দুধের ছেলে, কেঁদেছে "মা মা” ব'লে) 
ও পাষাণ গিরি, 

শিবের, নাহিক পিতা-মাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা, 

কারে কবে দুঃখের কথা, আমার স্বণ লতা বিধুমুখী ॥ 


অন্ধ চণ্ডী 


২৪ 
ওহে নগরাজ হে, রহিতে নারি ঘরে, শরদে শারদ! বিনা৷ 
lu হৃদয় বিদরে 
আনৃচান্‌ করে প্রাণ, লুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী 
যেন ব্যাকুল! অন্তরে | 
সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঞ্জন, অঞ্চলে রতন-নিধি, 
বিধি দিল মোরে । 
লব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ-পারাবার 
jy সদা উথলে অন্তরে,॥ 
নারদে বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার শুনি দুখ, 
সৈতে নাকি পারি। 
জনক তূপতি যার, দুখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার রস্ত্াকর, 
বাস হিম-ঘরে | 
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য 
১৭ 
2—2051 B.T. 


শাক্ত পদাবলী 


২৫ 


উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে, 

মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না,--দিতে এনে। 
প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কীদি, কৈলাসে তাই যেতে সাবি, 
রেখেছ তে! বছরাবধি গ্রবোধি ছল-বচনে। 

উম! ভাবে মা পাঘাণী, লোকেও কয় পাঘাণী রাণী, 
আমি যে পাঘাণ-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না' জানে | 
কায়৷ তব পাষাণ ব'লে, অন্তরেও কি পাঘাণ হ'লে? 
অমন মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে? 
“কৈলাঁসে যাই’ ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে, 
শরতে আঁপবেন পুরেতে'-ব'লে ভুলাতে ! 

(ভাল), আমি যেন অবোধ নারী, যা বুঝা'ও তাই বুঝি গিরি, 
আনিতে গৃহে কুমারী, তোমার কি সাধ হয় ন। মনে? 


মনোমোহন বন্ধ 
২৬ 
গিরিরাজ হে,.জামায়ে এনে! মেয়ের সঙ্গে। 
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন, 
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না৷ তেমন, 
তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি, 


| উপহাস করিতেছ রঙ্গে ॥ 
আমি ভুলি নাই আরবারের কথা, : 
‘মায়ের মনে, আমি ম! হয়ে দিয়াছি ব্যথা, 

১৮ 


আগমনী 


উমা এলো বাহির দুয়ারে, 
কোলে করি ত্বরা ক'রে, জিজ্ঞাসি উমারে, 
“আমার শিব তো আছেন ভাল?” 
উমা বলে--“আছেন ভাল,”__চোখে দের অঞ্চল, 
বলে--“চোখে কি হলো ?. আমার চোখে কি হলে। ? 
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল, 
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল, 
জামায়ের প্রসঙ্গে | 


আমি ভুলি নাই আরবারের কথা, 

সরমে মরমের কথা, হিয়ের আছে গাথা । j 
কাত্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে, 
গোণার কান্তিক তোমায় দেখে, উঠে চমকে ; 

বলে তোমায় দেখিয়ে--“মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে?” 
উমা বলে--“তোমার দাদা এ, বাবা, আমার বাব! 1 
বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে, 
বলে--“মা, আমার বাবা কই, 

বাবা কেন এল না, ও মা বল না!” 

ব'লে কেশে.ধ'রে টানে, উমা চাহি আমার পানে, 
বলে--“কেন এলেন না, তোমার দিদি ভানে।” 
আমি সেই অবধি, সরমে মরমে আছি মনোভজে ॥ 


শরক্ষয়চন্দ্র সরকার 


১৯ 


২৭ 


রাণি গো, সুধু তোমারি-বেদনা ব'লে নয়।; 
দেখ দেখি গিরিপুরে, পঙপক্ষী আদি ক'রে, 
উমার লাগিরা ঝুরে, সবে নিরানন্দময় || 
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা, 
লিপিকর্তী যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়। 
বিশেষে তোমার তারা হর-ত্রিলোচন-তারা, 
তেই পরস্পর তা'রা, বিচ্ছেদ না৷ সয়॥ 
অর্থ হীন পশুপতি, তাঁর সব্বস্ব পাব্বতী, 
দুর্গা বিহনে দুগতি, শুনেছি নিশ্চয় ; 
রমাপতির এই মন, হর-পাব্বতীকে আন, 
সফল কর নয়ন হেরিয়! উভয় | 

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 


২৮ 
কি ক'রে প্রাণ ধ'রে ধরে আছ গো রাণি! 
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী | 
আমরা যত পুরবাসী, তোমার, উমায় ভালবাসি, 
আনন্দে দেখিতে আসি দিবা-রজনী | 


পাঠাইয়া উমা-ধনে, ভিখারী শঙ্কর-সনে, 
পাসরে আছ কেমনে হ'য়ে জননী ? 


এস গাছ | ৃ 


চত 


আগমনী 


ভূপতি পাঘাণ-কায়া, দেহেতে নাই দয়া-মায়া, 

তুমি তীর ব'লে কি জায়া, হ’লে পাষাণী? 
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শনে কি ব'লে, 
মেয়েকে ফেলিলে জলে, ভূধর-রমণি ! 

বিয়ে দিলে এয়ি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে, 
অনু-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী | 

গ্রতিবাসীর বাক্যবাণে, কাতর! হইয়া প্রাণে, 
যাইয়ে রাজ-সদনে সত্বরে তখনি__ 

বক্ষ ভাসে অশ্রু জলে, কাতরে অচলে বলে, 
কবিরত্বে সঙ্গে ল'য়ে, আন গে নন্দিনী | 
প্যারীমোহন কবিরত্ব 


0 


২৯ 
বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে। 
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে || 
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ; 
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে। 
* তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-'পরে। 
সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে | 
দারুণ বিষের জালা না সহে. শরীরে । 
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায় ; 
SEU BE 


শাক্ত পদাবলী 


অবলা অল্পমতি, না জান কাধ্যের গতি, 

যাব, কিছু না কহিব দেব দিগন্বরে | 

কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ ; 

তরি রক মানারে যদি আনিবারে পারে | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


8) 
আর কেন কীদ রাণি, উমারে আনিতে যাই, 
গেলে যদি কৃতিবাস না পাঠান, ভাবি তাই। 
উমার আমার অঙগ-ছায়া করে শীতল হরের কায়া, 


পাঠায়ে কি ভব-জায়া পাগল হবেন, ভাবি তাই || 
) অজ্ঞাত 


৩১ 


গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে। 
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥ 
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, 
আজি তনু জুড়াইৰ আনন্দ-সমীরে। 
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি, 
ঘরে আনি কি কৰ রাণীরে ॥ 
দূরে থাকি’ শৈল-রাজা, পুল 
পুলকে পুণিত তনু, ভাসে গ্রেম-নীরে। 
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে ঘরে | 


চা 


২২. 


আগমনী, 


প্রবেশে কৈলাসপুরী,.না ভেটয়ে ত্রিপুরারি, 
গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে। 
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম জুখ, মনের তিমির গেল দূরে |! 
জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়, 
নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি-করে। 
কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, মা; 
bh আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে ॥ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
৩২ 
চল মা, চল মা গৌরি, গিরিপুরী শূন্যাগার। 
মা হ'লে জানিতে উমা, মমতা পিতা-মাতার ॥ 
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে , 
অবিলম্বে চল অস্বে, বিলম্ব সহে না আর| 
তোমার বিরহ-অসি, অহরহ হৃদয়ে পশি করয়ে ছেদন , 
তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হ'য়ে প্রবল, 
সি্ধুনীরে গ্রবেশিল মৈনাক ভ্রাতা তোমার || | 
কালীনাথ রায় 


৩৩ 


বদন তোল মদন-রিপু, যাব পিতার বসতি॥ 
'  নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগীন্র দেও অনুমতি || 


২৩ 


শাক্ত পদাবলী 


এসেছেন পিতা অচল, 
আমায় বলেন__চল, চল, 
দুটি আখি ছল ছল, 
কি আজ্ঞা হয় পশুপাতি £ 
দিন যত হয় গত, 
মা আমার কাঁদিছেন তত, 
আস্ব পুনঃ শীঘ্বগতি ৷ 


৩৪ 


গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, 
| "যাইতে জনক-ভবনে। 
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে | 
সুরার নাগ নরে আমারে স্মরণ করে; ' 
কত না দেখেছি স্বপনে-_যোগনিদ্রা-ঘোরে। 
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি, 
'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে সঘনে ॥ 
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি, 
কত না চুন্বয়ে বদনে। 
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ ক’ব কায়, 
বল, প্রাণ ধরি কেমনে ॥ 


২৪ 


টি : আগমনী 
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে । 


কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর-__ 
বোলে যাই আসিব ত্রিদিনৈ ৷ 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


৩৫ 


হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয়ে ; 
জনক-জননী বিনে বিদীণ হৃদয়! 

এ জালা কি জানে অন্যে, আমি মা'র একা কন্যে, 
গিয়ে তিন দিন জন্মে, রব পিত্রালয় || 
গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী গ্রবেশা হয়ে, 
আসিব কৈলাসে, হ’লে নবমী উদয়। 

জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কেঁদে কেঁদে, 

মরেছে কি আছে বেঁচে, হতেছে সংশয় || 


জগন্নাথ বসু-মল্লিক 


৩৬ 


ওহে' হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে । 
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে, 
হয় নয় প্রকাশ বদনে | 


২৫ 


| 


শাক্ত পদাবলী , 


চে 
জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে 
আর তব দরশনে । 
অনেক দিবস পর, যাইব জনক-ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে ॥ 
দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে! 
তৃঘিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে । 
না দেখে মায়ের মুখ, কি কৰ মনের দুখ, 
না কইলে যাইব কেমনে ৷ 
নাথ, পুর মন-আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর, 
সরল বচনে হে। 
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অনুচর, বলে যাই 
আসিব তিন দিনে হে ।। 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


৩৭ 


জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার? 
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ! 
আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি, 
প্রাণাধিকে গ্রাণেশুরি, কেঁদোনাকো৷ আর | 
হৃদয়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ, 
নিদয়-হৃদয় কহ, কি দোষ আমার ! 

যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি, 
কখনো! কি করি আমি অন্যথা তাহার? 


২৬ 


- আগমনী, 


সকলি তোঁারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া) 
৷ তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার। 
মার মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে, 
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার! 
ইচছাময়ী নাম খর, যাহা ইচ্ছা তাই কর, 
তোমার মহিমা জানে, হেন. সাধ্য কার! 
প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা, 
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার | 


ঈশৃরচন্্র গুপ্ত 


৩৮ 


_গিরিরাণি, এই নাও তোমার উমারে। 
খর ধর হরের জীবন-ধন। 
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূলধারী, 
গ্রাণউমা আনিলাম নিজ-পুরে। 
দেখো, মনে রেখ ভর, সামান্যা. তনয়া নয়, 
যারে সেবে বিধি বিষ্ণু হরে। 
ও রাজা চরণ-দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি, 
তিলার্ধ বিচেছদ নাহি করে | 


২৭ 


শাঁক্ত পদাবলী 


তোমার উমার মায়া, নি্ভণে সগুণ কায়া, 
ছায়ামাত্র জীব-নাম ধরে । 
ব্র্গাগ-ভাণ্ডোদরী, কালী-তারা নাম ধরি, 
কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে । 
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া-ছলে, ব্রন্নময়ী 
মা বলে তোমারে মেনকারাণি ! 
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি, 
তব পুণ্য কে কহিতে পারে | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


৩৯ 

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো ? 

ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলে! ! 

উমা-শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে, 

এবে নয়ন-তার৷ নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল || 
অজ্ঞাত 


80 

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী ! 
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ? 
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী, 
কক্ষে ল'য়ে গজানন গমন গজগামিনী,_- 
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী । 


২৮ 


আগমনী 


এ যে করি-অরিতে করি’ ভর, করে করিছে রিপু-সংহার, 
পদ-ভরে টলে মহী মহিঘনাশিনী | 
প্রবল! প্রখরা মেয়ে, তনু কাঁপে দরশনে, 
জ্ঞান হয় ব্রিলোকধন্যা ত্রিলোক-জননী || 
দাখরথি রায় 


৪১ 


গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে ? 
এতো সে উমা নয়-_তয়ন্করী হে, দশভুজা মেয়ে : 
উমা কোন্‌ কালে ব্রিশুলে অন্গুরে সংহারে ! 
হায়, আমার সেই বিমন্া, অতি শান্তশীলা, 
রণ-বেশে কেন আবে ঘরে ! / 
মুখে মৃদু হাসি, জুধারাশি হে, আমার উমাশশীর ;-_ 
এ যে মেদিনী কীপায় ভঙ্কারে ঝঙ্কারে। 
হায় হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে, 
এ নারীরে কেবা চিন্তে পারে ! 
রসিকচন্্র বলে, চিন্তে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো, 
যেন এই বেশে মা আমার কাল-ভয় নিবারে || 
রসিকচন্দ্র রায় 


৪২ 
গিরি, কারে আনিলে, 
এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে? 
২৯ 


শাক্ত পদাবলী 


অপরূপ রূপ এ যে দশভুজ।, 

* কৃক্ুম চন্দন পায়ে কে করেছে পুজা, 

শুন হে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান, এমন ভুলিলে | 
নারায়ণী বাণী দু'পাশে দাঁড়ায়, 
দশভুজে পাশ শোভা পায় ; 

ব'লে গেলে হে গিরি, যাই__ 

আনিগে গিরিজায়, 

সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়? 

শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে, 

উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে ; 

দাসের আশায় আশা হয়, সায় ও পায় পাইলে | 


ঠাকুরদাস দত্ত 
৪৩ 


গিরি, উমা-গ্রসঙ্গে সঙ্গে আনিল! ঘরে কার মেয়ে? 
সব্বদেব-তেজ দেহ, জটাজুট শিরোরুহ, 

আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে। 
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুস্থুমোপমা, 

এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার ! 

উমা চতুর্ভূজা ছিল, দশভুজা কবে হইল, 
হিমগিরি সত্য বল, কর ছল পতি হ'য়ে। 
দেখি একি বিপরীত, পদে ভম্তাসুর-সুত, 

তারে করে অস্ত্রাধাত উমা কি আমার ! 


আগমনী 


আর একি চমতকার, পদে মহাসিংহ তার, 
সঙ্গে সুর-পরিবার, এল দেবকন্যা লয়ে! 
রক্তজব৷ বিল্ৃদলে, পূজে স্বগ মহীতিলে, 
তারে গিরি-কন্যা ব'লে, ভাব চমৎকার । 
দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুন হে নগেন্দ্ররাণি, 
এই তো৷ তব নন্দিনী, ভাবে লও সন্বরিয়ে | 
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
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কে রণ-রঙ্গিণী! 
কে নারী অঙ্গনে এলো, চিন্নিতে না পারি। 
অঙ্গনে দীড়াইয়ে--এ নয় ‘আমার গ্রাণকুমারী। 
দশ দিক্‌ দীপ্ত করা, এ রমণী দশ-করা, 
বিবিধ আযুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি। 
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-দাজে সাজে, 
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি। 
কি' সুরী অন্ুরী হবে, দানবী মানবী কিবে-_ 
যদি আমার উম৷ হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী ! 

ব্ৰজমোহন রায় 


৪৫ 


ও হে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে! 
মুক্তকেশী কে ষোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে বরণে? 
৩১ 


৪৬ 


গিরিরাণী য্ত-সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা ত্র করিয়ে বিচার ; 
বলে, আজ আসিবে আমার গৌরী গজানন,__ 
কি শুভদিন গো৷ আমার ! 

কনক-নিন্মিত কুম্ত দিছে তাহে কুমুম-চন্দন-সার গো রাণী । 
আমন সুরগুরু পজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার ॥ 
ুদ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিণী বাজিছে বিবিধ প্রকার গে 

ং গিরিপুরে 
নগর-রয়ণী উলু উলু ধ্বনি আনন্দে দিছে বারে বার ॥ 


৩২ 


আগমনী 


বিভয়া হেন কালে আসি রাণীরে বলে, 
বিলম্ব কেন কর.আর গো রাণি! 
কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার ॥ 


এ নহে অরুণ-আভা, 
নহে শশর্ধর-বিভা, 

হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর 

গৌর-আভা হাসে রে। 
শারদ-শশী বন্ধিম, করি এ আভাহীন, 
পশ্চিম গগনে ও উমা-মুখ ভাসে রে। 
বাজায়ে আরতি, আসিছে আমার পার্বতী, 
ভুড়াতে মায়েরই প্রাণ উমা আমার আর্সেঁ রে। 
বৎসর-অন্তরে আজ উমা আমার আসে রে॥ 

নবীনচন্ত্র সেন 


৪৮ 
গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল, 
ও এলো পাষাণী, তোর ঈশানী। 
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শাক্ত পদাবলী টি 


লঃয়ে যুগল শিশু কোলে, “মা কৈ” “মা কৈ” ব'লে, 
ডাকৃছে মা তোর শশধরবদনী। 
মা গো ত্ৰিভুবনে মান্যে, ত্ৰিভুবনে ধন্যে, 
তোঁর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি! 
আমরা ভাবুতেম ভবের প্রিয়ে, 
মা নাকি তোর মেয়ে, 
তিনি নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥ 
ধর্লি যে রত্ব উদরে, তোর মত সংসারে, 
রত্ব-গর্তা এমন নাই রমণী | 
মা তোমার এ তারা, চন্দরচুড়-দারা, 
চন্দ্র-দপ হরা চন্দ্রাননী, 
এমন রূপ দেখি' নাই কারো, মনের অন্ধকার 
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী | 
দাখরথি রায় 
৪৯ 
ও গো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল, 
১ নন্দিনী নিকটে তোমার গো। 
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া, 
এস না সঙ্গে আমার গো | 
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, 
কি দিলি শুভ সমাচার । 
তোমার অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, 
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো | 
৩৪ 


আগমনী 


রাণী ভাসে প্রেমজলে, ভ্রতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার। 
নিকটে দেখে যারে, স্ুধাইছে তারে-_গৌরী 
কত দূরে আর গো || 
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার । 
বলে__মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে; 
মা বলে, একি কথা মার গো || 
রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, 
সাত্বনা করে বারবার | 
দাস কবিরঞ্চনে সকরুণে ভণে, এমন শুভদিন আর কার গো | 
রামপ্রসাদ সেন 


৫9 


আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার | 
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে। 
মুখ-শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখরাশি, 
ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে। 
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে। 
গদগদ ভাব-ভরে, ঝর ঝর আখি ঝরে, পাছে করি’ গিরিবরে, 
অমনি কাদে গলা ধ'রে || 

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে। 
বলে-_জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী, 

তোমা হেন স্ুকুমারী দিলাম দিগন্বরে || 


৩৫ 


শাক্ত পদাবলী 


যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে 
এসে ধরে করে। 
কহে__বতদরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে, 
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে। 
কবি রামগ্রুসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, 
ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে। 
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে, দিবানিশি 
নাহি জানে, আনন্দে পাসরে | 
রামগ্রসাদ সেন 


৫১ 

এলো গিরি নন্দিনী ল'য়ে, সুমঙ্গল ধ্বনি এ শুন ওগো রাণি! 
চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ- 

রমণি গো ॥ 
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী। 
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী || 
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী । 
অমিয় বরষি উমা-মুখশশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী। 
গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী ভবনে লইল ভবানী । 
কমলাকান্তের পুলকে অন্তর হেরি ও বিধুমুখখানি | 


কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য 


আগমনী, 
৫২ 


“আমার উমা এলে’ ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়। 

যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী-মুখ-পানে চায় || 

কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু-বালক বক্ষে, 

কারু আধ শিরসি বেণী, কারু আধ অলকাশ্রেণী ; 

বলে, ‘চল চল চল, অচল-তনয়া৷ হেরি ও মা, দৌড়ে আয়’ | 

আসি নগর-প্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে ; 

কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর-বারি ; 

তখন গৌরী কোলে করি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু 

ভেসে যায় || 

কত যন্ত্র মধুর বাজে, ন্ুর-কিন্নরীর্গণ সাজে ; 

কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপুর-সহচরী সঙ্গে ) 

আজু কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগু দুটি রাজা পায় || 
কমলাকান্ত ভট্টাচাধ্য 


৫৩ 


থাক, থাক, থাক-_নয়ন-ধারা, 

নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন-তীরা | . 
না হেরে যে উমা, তারা বহিতে শ্রাবণের ধারা, 
এল সেই নয়ন-তারা, এখন ধারা এ কি ধারা ? 


৩৭ 


শাক্ত পদাবলী 


নিরখিতে উমাধনে, . বহুদিনের সাধ মনে, 

হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন বারা ! 
একে পলক বাধা চোঁখে-_দেখতে দেয় না অনিমিখে, 
তুমি তাতে হ'লে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা ! 


হরিশচন্দ্র মিত্র 
৫৪ 
পুরবাসী বলে--“উমার মা, 
তোর হারা তারা এলো ওই |” 
. শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়, 
“কই উমা” বলি “কই”! 
কেঁদে রাণী বলে--“আমার উমা এলে, 
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে ।” 
অমনি দু বাছ পসারি, মায়ের গলা ধরি, 
অভিমানে কাঁদি’ রাণীরে বলে-- 
“কই মেয়ে ব'লে আন্তে গিয়াছিলে? 
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতা'ও পাষাণ 
জেনে, এলাম আপনা হতে । 
গেলে নাকো নিতে, 
র'ৰ না, যাব দুদিন গেলে |? 
গদাধর মুখোপাধ্যায় 


৩৮ 


আগমনী 
৫৫ 


তবে নাকি উমার তত্ব কোরেছিলে ! 
'গিরিরাজ, ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে! 
নারী গ্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে, 
এসে বন্ৃতৈ-_মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, 
উমা সব শুনেছে! 
তোমায় দেখতে পাঘাণী, আপনি ঈশানী, 
আস্তে চেয়েছে ।' 
তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে এ হে, 
‘আমি আপনি এসেছি জননী» বোলে ।” 


তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই | 

সদা কই-উমা কৈ, আমার প্রাণ-উমা কৈ?’ 

আমার সেই হার! তারা, ব্রিজগতের সারা, 
বিধি এনে মিলালে | 


উমা চন্দ্র-বদনে, ডাকৃছে সঘনে, 

মা, মা, মা বোলে । 
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে, 
যেন অভাগীর কপালে অনল জলে। 


ভাল হোক্‌ হোক ও হে গিরি, 
যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে। রঃ 
৩৯ 


শাক পদাবলী 


তোমারে! কি মনে, হোতে৷ না হে সাধ 
হেরিতে উমার চন্দ্র-বদনে ! 
আশা-বাক্যে আমার পাপ-প্রাণ, রহে 
বল কতক্ষণ? ' 


দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন। 
যারে প্রাণ পাব দেখে, সন্বত্সরে' তাকে, 
আন্তে তো যেতে হয়। 


যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে, এলো হে 
হিমালয় । 


মুখে করি হাহারব, ছিলেম যেন শব হে, 
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে || 


রাম বসু 
৫৬ 
আঁর অভিমান করিস্‌ নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি ! 
দু'নয়নে বহে ধারা, মা হ'য়ে কি সইতে পারি! 
তুমি নও সামান্যা কন্যা, ভবদারা ব্রিলোকমান্যা, 
আছি মা তোমারি জন্য, "পথ নিরীক্ষণ করি | 
মদন মাষ্টার 
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শপ হা শিস 


আগমনী 
৫৭ 


কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা, 

নাই মা আমার নয়নের তারা ! 

যা'রা তারা চায়, আমার মত হয় কি তারা? 
বিধাতারে আরাধিব মা, তোর মা আর না হইব, 

এবার মেয়ে হ'য়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা || 


গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান) 


৫৮ 


উমা গো যদি দয়। কোরে হিমপুরে এলি, 
আয় মা করি কোলে। 

বর্ধাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাঘাণ বক্ষে ধোরে, 
আছি শূন্য ঘরে। 

কেবল মরি নাই-__মা বেঁচে আছি, 

দূর্গা দুর্গা নাম কোরে | নু 
একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুভ্রশোক নিবারি, 
চীদমুখে শঙ্করী, ডাক ‘মা’ বোলে। 
শোকের অনল ছিল প্রবল, এসে নিভালে। 
আমি অচলা নারী, অচলের নারী, 

যেতে নারি কৈলাসপুরে আনতে তোমারে | 


৪১ 


শাক্ত পদাবলী 


আমার বন্ধুবান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই, 
এলে,__দেখ্লাম মা তোমারে ! 

তুমি আঁসবে বোলে সজীব বিল্বুমূলে কল্লেম বোধন, 
তার সুফল আজ ফল্‌ লো কপালে ॥ 


উদয়টাদ বৈরাগী 


৫৯ 


ও গো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে, 
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্ববণ, বারেক ডাক 'মা' ব'লে। 

পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর, 

ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর, 

যত্বে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর, 

দিব বদন-কমলে | 

তুমি গো মম অঞ্চলের ধন, 

প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন, 

মায়েরে দুখিনী করে দরশন, 

ছিলি কি মা তুই ভুলে! 


মহেন্্রলাল খান (রাজা) 
৪২ 


৬০ 


শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয় । 
কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাদ-বদন, 
অভয়ায় গিরিরাণী কয়_ 

আয় মা পূণ শশী, সণ শশী বিধি-আমায় দিয়েছে, 
একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো “মা” বোলে, 
পাঘাণেতে পদ্য ফুটেছে। 

গেলো মনোদুঃখ দুরে, তোমার বিধুমুখ হেরে, 
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে | 

বল মা আমার কাছে, $ 

জামাই শিব এখন কেমন আছে? 

শিবের সুমঙ্গল শুনিলে সকল, - 

গুন্‌ লে পরে আমার প্রাণ বাচে। 

মনে করতেম আমি সদাই বাসনা, 

উমা-ধনে আন্তে যাই। 

ভাবতেম মনেতে, কীদতেম নিশি-দিনেতে, 
চলিবার কিছু শক্তি নাই। 

গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে, 

পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচুলো বেদনা সকল যন্ত্রণা ; 
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন, 

মায়ে বিয়ে দেখা হোতো ন! 


আগমনী 


৪৩ 


শাক্ত পদাবলী 


এখন জুড়ালো হৃদয়, দুঃখ গেলো সমুদয়, 
হোলো৷ কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে || 


৬১ 


আনন্দে মগন! শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে । 
করুণায় সম্ভাঘেন্‌ রাণী গৌরীর শ্বীমুখ চাহিয়ে ; 
শঙ্করি, শুভক্করি, আঁয় মা, কোলে করি আয়, 
শ্রীযুখমণ্ডলে একবার “মা” ব'লে, ডাক মা উমা 

গো আমায়। 
তোমা বিহনে তারিণি, যেন মণিহারা ফণী হয়েছিলাম 

রী মা, মা, মাগো । 

সে দুঃখ ঘুচিল আজি হর-অঙ্গনা ! i 
কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা | 
শুনি লোক-মুখে, শিব বিহীন-বৈভব, 
ফণী সব নাকি ভূঘণ তার, 
ছি ছি! সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে, 
কত দূখ সহ্য কর ত্রিনয়না | ৃ 
আমি সহজে' অবলা, তায় মা অচলা, 
তত্ব করতে পারি না। 
বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায় ; 
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে, 
দেখে এলাম অনুদায়। 
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আগমনী 


কিন্ত লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়ণী, 

"_ ভবভাবিনী। 
মা, মা গো, এ সব দুখ মা, 
মায়ের প্রাণে সহে না। 


গোপালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


৬২ 


ভবনে ভবানী পাইয়া পাঘাণী, পুলকে হ'য়ে মগনা, 
ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় ক'রে করুণা । 

মা তোমায় নয়ন-পথে হারিয়ে ব্রিনয়না, 

কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না। 

আজি সে-দিন থুচিল, সুদিন হইল, 

এ দিন হবে মনে না জানি । 

একবার আয় মা করি কোলে, দুখ্‌-পাসরা নন্দিনী। 
চারু-চন্দ্রাস্যে প্রাণ-উমা, ডাক “মা”, ব'লে 'না', 
শুনে মা, জুড়াই তাপিত প্রাণী। 

স্ুধাই তাই ওগো ঈশানী, 

যার উমা জগতের মা, তার কি মা এমন হয়? 

হা গো প্রাণের তারা, সে-ও কি উমা-হারা রয় ; 
মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে--_ 
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা-যামিনী। 


৪৫ 


শাক্ত পদাবলী 


ভাল মা গো, মা তোর যেন পাঘাণী ; 
তুই তো জগত্জননী, 
ভাল, তা ব'লে মা একবার মায়ে তোমার, 
মনে কর কৈ গো তারিণী £ 
কৈলাস-শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, ভুলে থাক মায়। 
মা ব'লে করিস্‌ না মা মনেতে, এ দুখ বলি গো মা কা'য়। 
বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে, 
গেছে অশ্রজলে দিন ও মা হর-অঙ্গনে । 
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা, 
শক্তিহীন শক্তি-তত্বে ঈশানী। 

id) জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৬৩ 


গৌরী কোলে ক'রে নগেন্দ্র-রাণী করুণ বচনে কয়,-- 

উমা মা আমার সুবর্ণ লতা, শ্শানবাশী মৃত্যুঞ্জয় । 

মরি জামাতার খেঁদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কীদে দিবানিশি। 

আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আগি 

আছি জীবন্মৃত৷ হ'য়ে, আশা-পথ চেয়ে, তোমায় :না হেরিয়ে 
নয়ন ঝরে। 


কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে ? 


৪৬ 


আগমনী 


জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় 
ভিক্ষা ক'রে। 
শুনে জামাতার দুখ্‌, খেদে বুক বিদরে। 
তুমি ইন্দুবদনী, কুরল্গনয়নী, কনকবরণা তাঁরা । 
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিরে জটা, 
র্‌ বাকল পরা। 
আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধ'রে অঙ্গে 
ভূষণ করে। 
মরি, ছি! ছি! ছি! একি ক'বার কথা, শুনে লাজে £ 
মরে যাই, 
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ডুজজেতে যার ভয় নাই, 
মাখে অঙ্গেতে ছাই। 
তুমি সব্বর্মঙ্গলা, অকুলের ভেলা, কুলে এনে দিতে পারো । 
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ, সে দুখ 
ঘুচাতে নারো৷। 
তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে 
মা হলি শিব-দারা। 
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য 
ভিক্ষা করা। 
সদা বলি মা গিরিকে, আনগে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার 
কৈলাসপুরে । 


রাম বল্গু 


8৭ 


শাক্ত পদাবলী 
৬৪ 


বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে লয়ে কোলে! 

হেরি গণেশ-জননী-ূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে। 
ব্ৰহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা৷ সেই তারা, 

পদতলে বালক ভানু, বালক চন্রধরা, 

বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥ 

রাণী মনে ভাবেন--উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি, 
কোন্‌ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়নবুগলে ! 

দাশরথি কহিছে, রাণি, দুই তুল্য দরশন 

হের, ব্র্নময়ী আর ও ব্রহ্ন-রূপ গজানন, 

ব্ন্ন'কোলে বরহ্ন-ছেলে বসেছে মা ব'লে ॥ 


৬৫ 


কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুঃখিনী মায়? 
পাঘাণনন্দিনী, তুইও কি পাঘাণীর প্রায়? 
সম্বৎসর হলো গত, তো বিরহে অবিরত 
কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায়। 
শয়নে ছিল.না সুখ, সদাই বিঘণ্র মুখ, 
পেয়েছি কতই দুঃখ দিবা-যামিনী ! 
আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি’ তব মুখ-শশী, 
যাপিতাম সারানিশি, কীদিতাম হায়! 


৪৮ 


আগমনী 


কখন স্বপনে তোমা, হেরিতাম ও মা উমা__ 
পড়েছে মুখে কালিমা, কাতর! ক্ষুধায়, 
অমনি জাগিয়া উঠি, যাইতাম পথে ছুটি, 
বলিতাম যা'রে তা'রে--এনে দে উমায়'। 
রাজকুষ্ ঘোষ 


৬৬ 


ও "মা, কেমন ক'রে পরের ঘরে, 

ছিলি উমা, বল মা তাই। 

কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই। 
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, , 

জামাই নাকি ভিক্ষা করে! 

এবার নিতে এলে, বলবো--হরে, 


উমা আমার ঘরে নাই? || 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
৬৭ 
তুমি তো মা ছিলে ভুলে, 
আমি পাগল নিয়ে সারা হই। 
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই। 
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে, 
থাকৃতে হয় মা কাছে কাছে, 
ভাল-মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই || 
৪৯, 


4—2051 B.T. 


শাক্ত পদাবলী 


দিতে হয় মা মুখে তুলে, 
নয় তে! খেতে যায় গো ভুলে, 
খেপার দশা ভাব্‌ তে গেলে, আমাতে আর আমি নই || 
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে, 
ও মা, ভেসে গেল নয়ন-জলে, 
এক্‌ল৷ পাছে যায় গো চলে, আপন-হারা এমন কই ॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


৬৮ 


শরত কমলমুখে, আধ আধ বাণী মায়ের । 

মায়ের কোলেতে বসি, এীমুখে ঈঘৎ হাসি, 

ভবের ভবন-সুখ ভণয়ে ভবানী। 
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মা, 

জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি। 
বিবাহ-অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার, 

কে জানে কখন্‌ দিবা কখন্‌ রজনী || 
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা! 

তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী। 
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,* 

কা'র কে এমন আছে সুখের সতিনী! 


* দ্যাখে 
৫০ 


. আগমনী 


কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ-রাণি, 
কৈলাস-ভূধর খরাধর-চূড়ামণি। 
তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না৷ আসিতে চাও, 
ভুলে থাক ভব-গৃহে, ভূধর-রমণি | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


৬৯ 


ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে। 

কে বলে জামাই তব শ্মুশানেতে বাস করে! 

যে ঘরেতে বাস করি, বণিতে নারি মাধুরী, 

নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ব শোভা করে। 

যেন কত রবি-শশী, উদয় হয়েছে আসি, 

জানি নাই দিবা-নিশি, কখন যাতায়াত করে ॥ 

পরেন বটে বাধাম্বর, জামাই তব বিশ্রেশ্বর, 

ভগ্মমাখ। কলেবর, অহি সদ। শিরোপরে। 

সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে, 

দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে || 

ঘড়েগুর্ধ্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিক৷ তীর? 

সকলে না; বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হরে। 

সত্য বটে সুরধুনী, অগ্রজা সমান মানি, 

সে দারা ভগিনী জিনি, অবিক যতন করে | 
অদ্বিকাচরণ গুপ্ত 

৫১ 


. শীক্ত পদাবলী 


৭০0 


গিরিরাজকে ডেকে দে গো, 
আমার গৃহে গৌরী এল। 
নাশিতে জীধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল। 

এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে, 
না ডাকিতে আমার ঘরে, কে বা কৰে এসেছিল । 
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে, 
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পুরে গেল। 
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ, 
ভক্তিভাবে ঘট-স্থাপন, চণ্তী-পড়া সফল হলো। 

শীধর কথক 


৭১ 


গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন_ 
এল হে, সেই আমার তারাধন। 
দড়ায়ে দুয়ারে, বলে-_মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার, | 
দেও দেখা দুখিনীরে।' 

অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি, 
আনন্দেতে আমি, আমি নই । . 
ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়। 
উঠ “দুর্গা” 'দুর্গী” ব'লে, দূগ। কর কোলে, 
মুখে বল, ‘জয় জয় দূগা জয়'। 


৫২ 


আগমনী" 


কন্যা-পুত্র-গ্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা নয়। 
আঁচল ধ'রে তারা বলে--_“ছি মা, কি মা, মা গৌ, ও মা, 
মা-বাপের কি এমনি ধারা ?? 

গিরি, তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্বতী, 

প্রসূতির অখ্যাতি জগন্যুয়। 

মা হওয়৷ যত জালা, যাদের মা বলবার আছে, 

তারাই জানে; 

তিলেক ন! হেরিয়ে মর্ম-ব্যথা পাই, 
কন্মসূত্রে সদা সেহে টানে। 
তোমারে কেউ কিছু বলবে না 
দেখে দারুণ পাষাণ ; 

আমার লোক-গঞ্জনায় যায় গ্রাণ। 
তোমার তে! নাই স্রেহ, একবার ধর ধর, কোলে কর, 
পবিত্র হোক পাষাণ-দেহ। 

আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে, 
তিন দিন বৈ রাখে ন মৃত্যু্জয়। 


চা 


৭২ / 
গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে। 
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে ॥ 
মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে। 


অমঙ্গল যত যাবে দুরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে | 
তেও 


শান্ত পদাবলী * 
তারা-পূজে পেলেম তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী তারা, 


আঁখি-তারা দুখেহরা, নয়ন জুড়াল হেরে || 


৭৩ 


গিরি, আমার গৌরী এসে বসেছে, 
রূপে ভুবন আলো হয়েছে। 
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী 
দিন-যামিনী সমান করেছে। 


উমা আমার নয়ন-তারা, লোকে বলে ‘তারা তারা”. 


৫৪ 


১» তারা কি তার কাছে? 

জিনি কোটি শশী বদন-শশী 

কত শশী পদে পড়েছে! 
ভোলানাথ আসবে নিতে-_-দশমীতে, 
এখনি ভাবতেছি তাই মনে । 
আমার আধার ঘরের উজল মাণিক 

ছেড়ে দিব কোন্‌ পরাণে? 
দুখ-পাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা-রতন, 
কে তারে. করবে যতন? শিব থাকে শ্শানে। 

ভূতে কি আর যত্ব জানে! 

| রামচন্দ্র মালী 


আগমনী 


৭8 


ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, 

তত্ব না পাইয়ে যার ; 1 

তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার | 

এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জন! দূরে গেল। 
‘আমার মা কৈ, মা কৈ,’ ব'লে উমা এ, ব্যগ্রা হ'য়ে দাড়াল। 
বলে--তোমার আশীব্বাদে, আছি মা ভাল, 
দুখিনীর দুখ্‌ ভাবতে হবে নাই’। 

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুব্তে পাই 

উমা অনুপূর্ণ৷ হোয়েছেন কাশীতে, 

রাজরাজেশুর হোয়েছেন জামাই । 

শিবে এসে বলে__মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই। 
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে, 
সকলে দিলে ধিক্কার ; 

এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব, 

কুবের ভাণ্ডারী তার। র্‌ 

এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে, 

আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাই'। 

হোক্‌, হোক্‌, হোক্‌, উমা সুখে রোক্‌, সদাই হোত মনে | 
ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে, 

তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে ! 


৫৫ 


শাক্ত পদাবলী 


দুহিতার সুখ শুনিলে, গিরি, 

যে সুখ হয় গো আমার ; 

আছে যার কন্যা, সেই জানে, 

অন্যে কি জানিবে আর। 

যদি পথিকে কেউ বলে, “ওগো উমার মা, 
উমা ভাল আছে তোর" ; 

যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই, 
আনন্দে হ'য়ে বিভোর । 

শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ, 
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই। 


¥ 


৭৫ 


এলি গো কৈলাসেশুরী আমার অনুপূর্ণ ! 

তুই নাকি মা কাশীধামে জীবকে বিলায় অনু'। 
গিরি বন্ছেম আসি, 
মোক্ষময়ী শিবের কাশী, 

কাশীর গতি উমাশশী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন । 
আমি জানতাম শিব ভিখারী, 
ভিখারিণী তুই শঙ্করী। 

শুনিলাম__রাজ-রাজেশবরী, লোকে কয় ধন্য। 


৫৬ 


আগমনী 


শুনে মনে ভাবনা এই, 
বদ্ধ বিষ্ণু প্রসবে যেই, 

আমার কন্যা তুই কি মা সেই, জীবে যিনি দেন চৈতন্য। 
জগতের মা, ‘মা!’ বলিস্‌ মা, 
এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা, 

আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রসন্ন ৷ 
জগৎ ভুলে যার মায়ায়, 
ভুলেছে সে আমার মায়ায়, 

একবার কোলে মা আয়, মা আয়, মনোবাঞ্ছা করি পুর্ণ | 


রসিকচন্্র রায় 


৭৬ 


দেখে যা গো নগরবাসী 
অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী । 
একে উমার রূপের নাহিক ত্রুটি হেরিলে না ফেরে দিঠি, 
মেয়ের কাছে মেয়ে দুটি, কোটি গগন-শশী দুষি। 
শুনেছি নারদের মুখে, সবে আমার গ্রাণউমাকে 
ব্র্নময়ী ব'লে ডাকে, যোগে ভাবে যোগী-থঘি। 
৫৭ 


শাক্ত পদাবলী 


৫৮ 


অন্ধ চণ্ডীদাসে ভণে, রাণী তোমার উমাধনে 
মা দেখাইলে জগভ্জনে, কেবল আমি কি গো 
এত দোষী। 


অন্ধ চণ্ডী 


৭৭ 


গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো। 
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সব্বমজলে। 

যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ, 

অলসে ঘুমাবে কত, চারঈ-বদনে “মা' “মা” বল। 
ব্হ্মা-আদি দেবগণ, করিতেছেন আগমন, 
পূজিতে ও শ্বীচরণ__করে জবা-বিলবদল। 

তিন দিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল। 
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ দাসের দামে, 
নীলকণ্ঠের বার মাসে বার রিপু প্রবল হলো ॥ 


নীলকণ্ঠ সুখোপাধ্যায় 


৭৮ 


উঠ মা সৰ্বমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যামিনী। 
পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী। 


আগমনী . 


কপূর-বাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি, 

খাও কিছু প্রাণকুমারী করি আয়োজন । 

একসঙ্গে পঞ্চজনে ভোজন কর মা ব্রিনয়নি! 
অজ্ঞাত 


৭৯ 


এসেছিষু মা-থাক্‌ না উমা প্লিন-কত। 
হয়েছিষু ডাগর-ডোগর, কিসের এখন তয় এত? 
বলিয যদি আনি মা, জামাই, 
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই, 
সবাই মিলে করবো যতন, যোগাব তার মন-মত। 
খল কপট তো নাইক তার মনে, 
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে, 
মান-অভিমান তার মনে নাই, কুচুটে তো তুই যত। 
এখন বুঝি ঘর চিনেছিয্‌, তাই হয়েছি পর, 
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিষৃ, নিতে এলে হর। 
সঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত। 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


৫৯ 


শাক্ত পদাবলী 
৮০ 


বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আটকে রেখে। 
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জানবি তখন আপনি ঠেকে ॥ 
তো বিনা কে আছে আমার, গিরিপুরী ছিল আঁধার, 
পাঠাব না তোরে তো আর, নিতে এলে কৈলাস থেকে ॥ 
জামাই সে তো পেটের ছেলে, দোষ কি হবে হেথা এলে, 
বেড়ান তিনি নেচে খেলে, রাজা গিয়ে আব্বে ডেকে ॥ 
বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়, যে ডাকে, সে তার কাছে যায়, 
রাজার জামাই থাক্‌বে হেথায়, প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘোঘ 


৬০ 


ঠা) 


বিজয়া 


৮১ 


নন্দি, গিরি-নন্দিনীঁ-ত্রিনয়নের নয়ন-তারা | 
তারা-হারা হ'য়ে আমি, হ'য়ে আছি রে তারা-হারা। 
যেদিন তিন দিন ব'লে গেছে রে সেই দীন-তারা, 
সেই দিনে তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা, 
তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা | 
ব'সে যোগাসনে, সেই তারা-রূপে যা'রা আছে 

রে তারা সঁপে, 
ও রে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছে তাঁরা | 
তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলি, 
জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষে মোর তারা না হেরিলি, 
জলাভাবে আকুল--সিদ্ধুকূলে থেকে তোরা | 

দাশরথি রায় 


৮২ 


কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়! 

তোমরা বল গো, কি করি মা, 

আমি কোন্‌ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায়! 

হ'য়েছিল বড় সুখ, মা'র কথা শুনে ফাটে বুক, 

মাগো, তোমরা ব'লে ক'য়ে বুঝাইয়ে ক্ষান্ত কর প্রাণ-উমায়। 
৬১ 


শাক্ত পদাবলী 
ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতে থাকৃতে হয়, 
মাগো, সে দশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায় ! 
উমা হইল সন্তানের মাতা, মা'র কেমন প্রাণ বুঝলে না৷ তা, 
ওগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাঁদলে তার কি দায়! 
বিষ্ুরাম চট্টোপাধ্যায় 
৮৩ |] 


/ 


শিহরি মা মনে হ’লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে। 

মরি ত্রাগে, কৈলাসে গে কেমনে মা দিন কাটাবে || 

রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে, 

ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চাবে ॥ 

ভিক্ষে ক'রে আহলে পরে, তবে হাঁড়ি চ'ড়বে ঘরে, 

মন বোঝাব কেমন ক'রে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে | 

আপন ঝৌঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয়, বোঝাব কা'কে, 

সে দেখুবে' কি দেখুবি তাকে-নিত্য ভাং ধুতুরা খাবে | 
গিরিশচন্র ঘোঘ 


৮৪ 


কালকে ভোল৷ এলে বনৃবো_-উমা আমার নাইকো ঘরে। 
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে! 

বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই ব'লে ; 

যায় যাবে সে, গেলে চ'লে-__যা হয় তখন দেখবো পরে। 


৬২ 


কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে, 

উমা গেলে কারে নিয়ে, র'ব আর পরাণ ধ'রে। 

আঁচল ধ'রে পাছে ছোটে, ঘুমিয়ে উমা চুকে উঠে, 

শ্বগুর-ঘর কি জানে মোটে, কত বকি তারি তরে ॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


৮৫ 


আমার এ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে 
অকুলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-উবনে। 
নবমীর নিশি হ'লে অবসান, 
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্ধান, 
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ-পরিবার-সনে। 
তাই করি প্রার্থনা. করি জোড় হাত, 
যেন এ যামিনী, আর না হয় প্রভাত, 
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ, 

এই ভিক্ষে চরণে | 

দুর্গ প্রসন্ন চৌধুরী 


৮৬ 


রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়, 
তুমি না সদয় হ’লে উমা মোরে ছেড়ে যায়। 
৬৩ 


শাক্ত পদাবলী 


৬৪ 


সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল, 

শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুখিনী মায়। 
তুমি হ'লে অবসান, আমি হ'ব গতণ্রাণ, 
বিজয়াারল-পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ ৷ 


৮৭ 


ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান। 
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥ 
খলের প্রধান, যত, কে আছে তোমার মত 
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরি প্রাণ | 
প্রফুল্ল কুমুদবরে ষৃচন্দন লয়ে করে, 
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান। 
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি-ভয়, 
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন-বাণ ॥ 
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, পাঁসরিলাম সব দুখ, 
আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন-জ্ঞান। 
কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরাণি! 
লুকায়ে রাখ না মা'রে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
৮৮ 


যেয়ো না রজনি, আজি ল'য়ে তারাদলে। 
গেলে তুমি, দয়াময়, এ পরাণ যা'বে! 


উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে, 
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে! 

বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে, 
পেয়েছি উমায় আমি ; কি সাস্বনা-ভাবে-_- 
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা-কুম্তলে, 
এ দীর্ঘ বিরহ-জালা এ মন জুড়া'বে? 
তিন দিন স্বণ দীপ জলিতেছে ঘরে 

দূর করি’ অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী-_ 
মিষ্টতম এ স্থ্টিতে এ কণ কুহরে। 

দ্বিগুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি, 
নিবাও এ দীপ যদি__কহিলা, কাতরে 
নবমীর নিশা-শেষে গিরীর্শের রাণী । 

মধুসূদন দত্ত 


৮৯ 


যেও না, যেও না, নবমী রজনি, 

সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে। 

গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে। 

তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ, 

গ্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে। 

প্রভাত-কাকলী-গান কীদাবে মায়ের প্রাণ, 

উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে। 

৬৫ 

৮2051 B.T. 


শাজ পদাবলী 


৬৬ 


হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার, 
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে | 
নবীনচন্ত্র সেন 


৯০ 


শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে । 
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে! 
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি, 
আস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আধার ক'রে। 
কি বনৃবো তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তর্যামিনী, 
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে | 

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাদ) 


৯১ 


নবমী নিশি পোহাল, কি করি, কি করি বল। 
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না৷ বিজয়া এল || 
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা, 

যায় কিসে দুঃখ-পশরা আমারে বল ; 

নবমী নিশি প্রভাত, একি দেখি বিপরীত, 

উমা হায়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল । 

(ওহে গিরি) বাণী শুনি বছাঘাত, করি শিরে করাঘাত, 
কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল! 


বিজয়. 


পুত্রশোকে জীর্ণ -জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা, 

হই যদি তারা-হারা জীবনে কি ফল বল || 

ওহে গিরিপুরবাসী, বতসরাবধি পরে আসি, 

ত্রিরাত্র বাস উমাশশীর করা কি ভাল! 

পুরবাসী, করে ধ'রে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে, 

উমা যাবেন দু দিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল || 

মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া , 

মা প্রুকাশি' নিজ-মায়া হ'লেন চঞ্চল । 

কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি, 

মায়ে ভুল না পার্বতী, ত্যজ না মা হিমাচল | 
রূপচাদ পক্ষী 


৯২ 


কি হলো, নবমী নিশি হৈলো৷ অবসান গো। 
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো | 
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী-পানে চেয়ে -দেখ__ 
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান ৷ 
ভিখারী ত্রিশুলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি ; 
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান। 
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত; 
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গে || 
৬৭ 


শাক্ত পদাবলী 


পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায় ; 
মিছে জাকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন ! 

কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে-_ 
হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো | 
* কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


৯৩ 


জাগায়ে৷ না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি। 
যাবে ব'লে সারানিশি কীদিয়া পোহাল গৌরী | 
নিশি জেগে কাতর হ'য়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে, 
বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি || 
নিদ্রা-তঙ্গ হ'লে পরে, হিমালয় আঁধার ক'রে, 
উমাশশী কৈলাসপুরে যাবে পরিহরি। 
নিতে এসেছেন হর, তাই বলি বিলম্ব কর, 
যতক্ষণ ঘুমায়ে থাকে, ও বিধুবদন হেরি | 
হরিনাথ মজুসদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাদ) 


৯৪ 


ওঁ দ্বারে বাজে ডদ্বুর, হর বুঝি নিতে এল । 
নবমী না পোহাইতে অমনি এসে দেখা দিল || 


৬৮ 


শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়, 
আমি পাঠাব না উমায়, দিগন্বরে যেতে বল। 
এই জগত-মাঝারে, কন্যা গেলে বাপের ঘরে, 
কার মেয়ে এমন ক'রে তিন দিনের বেশি 
চার দিন না রয়। 
হর এবার যান ফিরে, উমারে রাখিব ঘরে, 
এতে যদি কৃত্তিবাসের মনেতে রাগ হয়__হ'লো | 
অজ্ঞাত 


৯৫ 


জয়া, বল গো পাঠানো হবে না। 
হর-__মায়ের বেদন কেমন জানে না || 
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ও কথা আমারে ব'লো না ॥ 
ওগো, হৃদয়-মাঝারে রাখিব বাছারে, প্রহরী এ দুটি নয়ন। 
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া, তখনি ত্যজিব জীবন ॥ 
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয় না-- 
তবে কি সুখ আমার এ ছার ভবনে, 
এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না ॥ 
যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী । 
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া, হর যে জনম-ভিখারী || 
৬৯ 


শাক্ত পদাবলী 


ওগো, শ্বশানে মশাঁনে লৈয়ে যায় সে ধনে, 
আপনার গুণ কিছু জানে না। 
আবার কোৰ্‌ লাজে হর এসেছেন লইতে; 
জানে না যে বিদায় দেবে না || 
তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি, 
উপদেশ কহি তোমারে । 
কত বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত এ পদ, তুমি তনয়৷ ভেবেছ যাহারে। 
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না। 
যদি জামাতা শহ্করে পার রাখিবারে, 
তবে তোমার গৌরী যাবে না || 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


৯৬ 


দিও না আজ উমার যেতে, ওগো মা মেনকারাণি ! 

আতশুতোঘে আশু তুঘে, বিদায় কর গো এখনি। 

হাসি হাসি উমা এলো, কেঁদে হলো এলোথেলোঃ 

কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী । 

তেবে চিন্তে উমাশশী, যেন রাহগ্রস্ত শশী, 

হানিল হৃদয়ে আসি কি শুন ব্রিশুলপাণি। 
রগিকচন্ত্র রার 


৭০0 


বিজয়া 
৯৭ 


ওহে প্ৰাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কীপিছে আমার 
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আধার || 
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, 
বেরোও _গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার। 
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ, 
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার || 
তনয়৷ পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন, 
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার | 
গ্রসাদের এই: বাণী, হিমগিরি রাজরাণী, 
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশ! জুধার | 
রামগ্রসাদ সেন 


৯৮ 


আমার গৌরীরে লয়ে যায় হর আঁসিয়ে,, 
কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে! 
বিনয় বচনে কত বুঝাইলাম নানামত ; 
শুনিয়া না শুনে কাণে, ঢোলে পড়ে হাসিয়ে। 
একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার, . 
পরিধান বাধ-ছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে। 
৭১ 


শাক্ত পদাৰলী 


আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি? 

সোনার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে। 

শুনি" গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়, 

অণিমাদি আছে যার চরণে লোটায়ে। 

কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি, 

পরম আনন্দে গো তনয়৷ দেহ পাঠায়ে ॥ 
কমলাকান্ত ভটাচার্সয 


৯৯ 


গিরি, যায় হে ল'য়ে হর প্রাণ-কন্যা গিরিজায়। 

পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাচে পাঘাণা, গিরি! যায় !! 
রবে কুমারী, হবে গিরি, আশু পূর্ণ মানস, 

দিয়ে বিন্বদল যদি আশুতোষে আশু তোষ-_ 

হবে যাতন৷ দূর, দুঃখহর হর-কৃপায় || 

নাথ, হর-চরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর! 

চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ, দিলে কন্যা যা'য়-_ 

ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ, 

মোর বচন ধর হে নাথ, ধর গঙ্গাধর-পায় ! 

বরাতে গুণ ধরে যদি এ পদ-ধরায় | 


৭২ 


নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন, 

রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়,__ 

ম'জে অসার সম্পদে, হর-পদে না সঁপে মতি, 

কেন মুক্তি-কন্যা তুমি হারা হও দাশর থি, 

কি হবে, কাল এলো-__আজি কি কাল-নিশি পোহায় | 
দাশরথি রায় 


১০০ 


ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি; 
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো? 
রতন ভবন মোর আজি হৈলো অন্ধকার, 
ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন। 
এইখানে দাড়াও উমা, বারেক দাড়াও মা! 
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো ॥ 
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ-পানে। 
বোলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে। 
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও-_ 
বিধুমুখে ‘মা’ বলিয়ে মায়েরে বুঝাও গো | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


১০১ 


এস মা, এস মা উমা, বলো না আর ‘যাই’ “যাই ?| 
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোলৃতে নাই | 
৭৩ 


শাক্ত পদাবলী 


বৎসরান্তে আসিয্‌ আবার, ভুলিষ্‌ না মায়, ও মা আমার! 

চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর “মা ' বোল শুবৃতে পাই। 

এস সব পুরবাপিনী, আনন্দে দাও ছুলুধ্বনি। 

উমা যে অমূল্য মণি, আর এমন ধন ঘরে নাই। 

জ্ঞান বলে গো গিরি-জায়া, সর্বত্র র'ল হর-জায়া। 

নয়ন সুদে দেখ ন! হৃদে, কোথা তোমার উমা নাই? 
জানেন্দ্রনাথ রার কাব্যতীর্থ 


৪ ১০২ 


মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে! 

ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ 

গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে।। 

ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায় 
বিজয়া বলিছে; 

দেই কেমনে, ভেবে সেই ভাব মনে, সদা আখি ঝুরে, 

আমার হৃদয় ফাটিছে | 

চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রন্মমরী, 

তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ? 

তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে যায়; 

(মাগো) তোমায় অবলম্বন করি' এই জগৎ রয়েছে। 

৭৪ 


আমি দেখি, সে ত যেমন তেমনি আছে; 
নিশি প্রভাত হ'লে, মনের আঁধার যেত চলে; 
(মাগো) তবে বিদায় দিত তোমায়, এমন কে আর আছে। 
কাঙ্গাল বলে মাগো, সহজ বুঝ আমার, 
আবাহন বিসর্জন নাই তোমার ; 
তুমি নিত্য নিরঞ্জিনী, ভব-ভয়তগ্রিনী (মাগে৷), 
নিত্য হুদি-পদ্মে জাগো, পুজি হৃদি-সাঝে |! 
হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাদ) 


৭৫ 


৭৬ 


জগজ্জননীর রূপ 


১০৩ 


মায়ের মূত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে। 
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে | 
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা, 
মাটিতে কি মনের জালা দিতে পারে নিবাইয়ে? 
শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো, 
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ? 
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন ; 
কোন্‌ কারিগর আছে*এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ? 
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি? 
যে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥ 
রামপ্রুসাদ সেন 
১০৪ 
তুষার ধবল হৃদে নীলিম নলিনী | 
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী | 
রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি’ 
উজলিছে ত্ৰিভুবন জিনি সৌদামিনী || 
সদা মনে অভিলাষ, কাটিয়ে সংসার-পাশ, 
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু-খানি | 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ) 


জগঙজ্জননীর রূপ 
১০৫ 


হের হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে! 
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো, 
চোখ থাকে তো৷ দেখ না চেয়ে। 

বিমল হাসি খরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি, 
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ; 
ভ্রমর ভ্রমে কমল-ভ্রমে, 
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ৷! 

গিরিশচন্দ্র যোঘ 
১০৬ 


কে ও বিহরে, হর-হৃদি-পরে, হর-মন হরে মোহিনী । 
চমকে অরুণ রবি শশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি |] 
শোভিত গ্রপদ,,দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী। 
চমকে নুপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী ! 
রজত-শিখরে, করে অসি ক'রে, শিশির-শিখর-নন্দিনী,--_ 
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী |1% 
কালিদাস চটোপাধ্যায় (কালী মির্জা) 


*'বাঙ্গালীর গান’ নামক গ্রন্থে এই গানটি শ্বীধর কথকের লেখা বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু “কালী মির্জার গীতাবলী সংগ্রহে’ এই গান আছে, 
এবং সঙ্গীত মুজাবলী,' ‘সঙ্গীত কোষ’ প্রভৃতি পুস্তকেও এই গানের নীচে 
কালী মির্জার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 

৭৭ 


কেশরী জিনি নাদ ধন, গৌরমোহন হেরি হেরে | 
গৌরমোহন রায় 


১০৮ 


উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। 

আমরা নৃত্য করি সঙ্গে! 

দশ দিক্‌ আধার ক'রে মাতিল দিক্‌-বসনা, 

জলে বহি-শিখা রাঙা রসনা, 

দেখে মরিবারে বাইছে পতঙ্গে ! 

কালো কেশ উড়িল আকাশে, 

রবি মোম লুকাল তরাসে, 

রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে, 

ত্ৰিভুবন কাঁপে ভুরু-তঙ্গে ! 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৭৮ 


জগভ্জননীর রূপ 


১০৯ 


মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়। 
* নিবিড় কুম্তলদল বিজড়িত পায় পায় ।। 


নখরে অরুণ ছোটে, পদ-চিহ্ছে পদ্মা ফোটে, 


মকরন্ন-গন্ধা-অন্ধ ভূঙ্গবৃন্দ গুপ্তি ধায়। 
অটহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত, 
উজ্জল ঝলকে আলো কালো বরণ-বটায় | 


গিরিশচন্দ্র ঘোঘ 
ch; 


১১০ 


'ওঙ্ধার মূরতি রে মন জান না কি উহারে? 
ওই ত করেছে এই বিশ্ব-রচনা ; 
নৈলে হেন দৃশ্য আঁকিতে বল কে পারে! 
দশভুজা দেখে মায়ের ভেবেছ রূপের শেষ, 
অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনস্ত বেশ, 
অনন্ত প্রেমলোনুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা , 
ক্চিদাকাশ ক্ষচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদ'কারে ॥ 
ধরে রে সহয্র বাহু সহস্র গ্রহরণ, 
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ, 
সহয় বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়, 
সহয় শ্ৰবণে শোনে কথা রে; 
সহয় শির না হ’লে, কেবা, ওরে অবোধ প্রাণ, 
এতই গরবে করে সহস্র বারায় স্নান! 


৭৯ 


শাক্ত পদাবলী 


৮০ 


সহস্র ভাবে বিভোরা, সহজ জ্ঞানের অগোচরা, 
ওই ত অহরহঃ বাস করে তোমার সহস্বারে || 
অঙ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল, 
কভু কালী-রূপে তারা করে ধরে করবাল, 

কখন বা সীতা হয়, মূলে কিন্ত কিছু নয়, 
ব্ৰহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে । 

আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুগ-ূপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধা-রূপে শ্যামের বামে বসেছে! 


তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া, 


ধরলে পরে জ্ঞানের আলো--লুকায় আবার ওষ্কারে | 
গোবিন্দ চৌধুরী 


১১১ 


বিষমোজ্জল জালা বিভাসিত কপাল, 
খল খল করা লহামিনী। 
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্-শোভিত কর, 
ঘোর গভীর কাদঘ্িনী-বরণী, ভীম! ভুবনব্রাসিনী ৷ 
অতি বিশাল বদনমণ্ডল-_ 
লক্‌ লক্‌ রুধির-লোলুপ-রসনা, 
রুধির-ধার-স্রস্ত বিপুল দশনা, 
অস্থিচ্মসার, কন্কাল-হার__ 
বিভূষিত দিক্বসনা ব্যোমগ্রাসিনী | 


জগভ্জননীর রূপ 


অতি ক্ষীণ কটি বেষ্টিত নর-কর-কিক্ছিণী, 
মহাকাল-কামিনী, উৎকট আসব-পান-মগনা, 

রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা ; 
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী, নরমাংসাশী-_ 

ঈশান-মদ্দিনী টলটল মেদিনী ! 

ভয়ক্করী ভীষণা শ্বুশানবাসিনী | 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
১১২ রি 


রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়, 

রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মানা রাঙ্গা গায় । 

রাঙ্কা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গ। মায়ের ত্রিনয়ন, 

কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায়! 

এলোকেশী কে রূপসী, ডাকলে তাপিতপ্রাণ জুড়ায়,॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


১১৩ 


নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।* 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী | 
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানিবর্বাণ-হিল্লোলে, 
চির-শান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি) 


* ও রূপরাশি। 


৮১ 
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শাক্ত পদাবলী 
মহাকাল-রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি, 
সমাধি-মন্দিরে (ও সা) কে তুমি গো একা বসি! 
অভয় পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জলে, 
চিনুুয় মুখমণ্ডলে, শোভে অট অট হাসি। 


বিশ্ব তবোদরে, তুমি ৰিশ্বোদরী, 

পালন করি’ বিশ্ব, নাম বিশ্ৃবস্তরী ৷ 
অগীম অন্বরে সন্বরিতে নারে; (জননী গো) 

তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্ম ময়ী দিগন্বরী | 
অন্গুর-সংহারে উদ্যত অশনি, 

ভঞ্ত-সাবকের হৃদে প্রশান্তরূপিণী। 
সভয়ে অভয়! সম্পদে বিজয়া, (জননী গো) 

তুমি মহানিদ্রা নিদ্রামায়৷ মহেশবরী 
লোকে দেখে তোমার চরণ-তলে শব, 

আমি দেখি তোমার চরণেতেই সব; 
শিবের প্রকৃতি শিবে কর স্থিতি; (জননী গো) 

তোমার চরণচন্দ্রে প্রকাশ শিব চন্দ্র হরি। 

হরিনাধ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাদ) 
৮২ 


জগভ্জননীর রূপ 
১১৫ 


কে বলে কালী কাল আশীবিষ-ভূঘণ__ 
নাহি বাস দিক্বাস শব-শিব-আসন £ 

অরূপা ব্রন্ন রূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী | 
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কুপাণ || 

যিনি বিশব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ! 
কি ছার তীর ভূষণ, যিনি সব্ব-নিদান | 
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব, 


: পরিহর ভ্রম-ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন। 


ঘোর দৈত্য-নাশ-কালে, ভব ভীম-রূপে ভুলে, 
এ 
জীবন্মক্ত হবার ছলে করেছেন দেহ অপ ণ।॥। 
মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 
১১৬ 
কে রে বামা নিবিড়-নীরদবরণী ! 
পদ-নখে কোটি চন্দ্র তিমিরহারিণী | 
দেব দেবাদিপতি, মানসে পুজিতে মতি, 
অপার মহিমা জেনে, পদ-তলে ব্রিশুল-পাণি। 
জগতদুর্নভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি, 
অসার সংসার, সারাতসার, হয়েছ আঁপনি। 
দ্বিজ নবীন তাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই, 
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি | 
নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী 
৮৩ 


শাক্ত পদাবলী 


১১৭ 


নীলবরণী কে কামিনী, কন্দর্প -দপ হারিণী, 
নবধনে সুশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী 
কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে , 
নাম-নুধা বর অধরে, ভাব রে দিবা-যামিনী। 
কিবা ধৰ্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যা'য উন্মত্ত, 
যোগীর যোগে পরম তন, নিত্য চিন্তে চিন্তামণি। 
অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ঘটচক্রে, 
দেখ চন্দ্রানন অর্ক, সহশ্র্দল দামিনী। 
যার মায়ার মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব, 
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তারিণী ॥ 
শ্যামাচরণ বুরচা 


১১৮ 


জয় নীলবগনা, পদ্মাসনা বিমল উদ্ৃজল-বরণে। 
মধুর-হাঁস তমোবিনাশ, মনবিকাশ স্মুরণে। 
নগবালা নব নলিনীমাল, নব নীরদ কেশজাল, 
নব নিশাকর-শৌভিত ভাল, তড়িত জড়িত চরণে। 
তন্মুরী তারা ব্রিতাপতারিণী, শরণাগত-শমনবারিপী, 
পরমা প্রকৃতি প্রমথচারিণী, দূর্গে দুখহরণে ॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘো 


৮৪ 


জগভ্জননীর রূপ 
১১৯ 


মহিঘমদ্দিনী-রূপে ভুবন করে উজ্জল 
অমল কমলদল, নিন্দিত চরণ-তল, 
শশধর-নিকর নখর-রাপে প্রকাশিল 11 
রতন নুপুর সাজে, কটি-তটে কিন্কিণী বাজে, 
বিরাজে যোগিনী-মাঝে করি কৃতুহল ; 
মুদু-হাস সুধা-ভাঘ সুর-নর-ত্রাস-নাশ, 
এই অকিঞ্চন-আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল || 
রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) 
১২০ 


কে ও একাকিনী, কাহার রমণী, শশি-শোভা জিনি মসীবরণী | 

দখনে রসনা ধরা, বদনে রুধির-ধারা, করালবদনী । 

এ নব বয়সী, ঘোররাপা মুক্তকেশী, শোতে দীর্ঘ বেণী। 

গলে দোলে মুক্তাহার, কটি-তটে নর-কর-রচিত কিন্ধিণী | 

পয়োধর পীনোনুত, রুধির-ধারে আবৃত বিকটরূপিণী । 

মৃত শিশু শ্রুতিমুলে, অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ সাজে ভালে, হেরি বিবপনী || 

অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিণী। 

ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি, দক্ষিণারূপিণী || 

চতুদ্দিকে শিবা ঘেরি, শ্বশানালয়ে শঙ্করী অট অট হাসিনী । 

চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অস্তে করি তব ধ্যান কালী ত্রিনয়নী || 
মহাতাব চাদ (মহারাজ) 

৮৫ 


শাক্ত পদাবলী 
১২১ 


নীলবরণী, নবীন! রমণী, 
নাগিনী জড়িত জট! বিভূঘণী 
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী, 
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী | 
নিরমল নিশাকর-কপালিনী, 
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী, | 
নৃকর চারুকর স্থশোভিনী 
লোল রসনী করালবদনী | | 
নিতম্বে বেষ্টিত শীর্দ.ল-ছাল, 
নীলপদ্য করে করি করবাল, 
নৃমুও খপ র অপর দ্বিকর, 
লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী || 
নিপতিত পতি শব-রাপে পায়, 
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়, 
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, 
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী || 
শিবচর রায় (মহারাজ) 


১২২ 


উদ্ধ জটাজুট গভীর-নিনাদিনী। 
উগ্রতুণ্ডা ভীমা অশিব-বিমদ্দিনী || 


জগজ্জননীর রূপ 


দনুজ হাস ত্রাস, লক্‌ লক্‌ রসনা, 
অন্মুর-শির-চুর, ভীষণ দশনা, 

ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী || 
নর-কর-বোষ্টত কপালমালিনী, 
রুধির-অধরা তারা, শিশুশশী-ভালিনী, 


নয়ন-জলন-জালা, আুর-হৃদি-বদ্ধিনী ||." 
গিরিশচন্দ্র ঘোঘ 


১২৩ 


অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তান্থুজাসনা, 
কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূঘণা | 
কুটিল কৃত্তলজাল, আবৃত মুখমওল, 

ওষ্ঠ জিত বিশ্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজানন। | 
ধনুসদৃশ লতা, ব্রিনয়ন-স্থশোভিতা, 
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুরবচনা | 
বিগলিত মুক্তাহার, যুক্ত নব পয়োধর, 
হেন কণপুর, মনোহর আভরণা || 
কাঞ্চিযুক্ত নিত্বিনী, ললিত ব্রিবলিশ্রেণী, 
চতুর্ভজ-বিধার়িণী, রক্তাম্বর-পরিধানা। 
পাশাঙ্কুশ যুগ করে, ধনুব্বাণ শোভে অপরে, 
রোমাবলী অজোপরে, উরু কদলী-তুলনা || 
নিম্ন নাভি সরোবর, শ্রীপদ কচ্ছপাকার, 


ব্হ্গা-বিষ্ু-মহেশ্বর-বন্দিত চারু চরণী | 
৮৭ 


শাক্ত পদাবলী 


তাম্বলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন, 
গূঢ় গুনৃফ সুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ৷ 
জগদানন্দ-জ্রননী, বিশ্বাকর্ষণকারিণী, 
ব্ৰন্ধাণ্ডে ৰীজরূপিণী, জবাকুস্ুমবরণা | 
নাশ করে দূরদৃষ্ট, মুক্ত করি ভব-কষ্ট, 
চন্দ্রের এই মনোতীষ্ট, ঘোড়শী ভব-অঙ্গন৷ || 
মহাতাৰ্‌ চাদ (মহারাজ) 


১২৪ 


ভুবনেশবরী মার রূপের নাহিক ভুবনে সীমা । 
রক্তবর্ণ। পদ্মাগনা, ত্রিলোচনী সুভূঘণা, 
গ্রভাকর উত্তমাঙ্গে, অর্থভাগা চন্দ্ৰমা ॥ 
পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করেতে শোভয়, 
অলঙ্কার মণিময়, নাহি তার উপমা ॥ 
মহাবিদ্যা আরাধিতে যদাশিব সমাধিতে, 
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা || 

শিবচন্্র সরকার 
১২৫ 


একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ 

কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ? 
জিনিয়ে কোটি অরুণ অঙ্গের হেরি বরণ, 
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন। 


জগছ্জননীর রূপ 


উচচ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার, 
মুণ্মালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥ 
জপমালা এক করে, জোনমুদ্রা ধরে পরে, 
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ | 
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুটশিরোধাবিণি, 
হে ভৈরবি ত্রিনয়নি, দেহি চক্রে শ্বীচরণ | 
মহাতাৰ্‌ চাদ (মহারাজ) 


১২৬ 


কে ও বিবসনা, রুবিরে মগনা, রক্তবর্ণ! কার নারী। 
কমল কণিকোপরি, যোনিরাপা যন্ত্র হেরি, 
বিপরীত রতিকারী রতি-কাম তদুপরি ॥ 
তদুদ্ধে বিরাজমান! প্রত্যালীঢচরণা, 
মুণ্ডমাল! বিভূঘণা, ব্রিনয়না শঙ্করী। 
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ-স্থশোভিতা, 
শিরে সপ” বিভূঘিতা, লোলজিহ্ব! ভয়ঙ্করী ! 
শিরশ্ছেদ স্বয়ং 'করে, বাম করতলে ধরে, 
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী ৷ 
কণ্ঠ-নিগ তংত্রিধার, কুধির তার একধার, 
ধরে নিজাবরোপর, ভীমরপা ক্ষেমক্ষরী || 
উন্মতা৷ উলঙ্গিনী, পার্শু দ্বয়ে ছ্বিযোগিনী, 
শেষ দ্বিধার-ধারিণী, বিস্তার বর্ণ ন্‌ করি। 
৮৯ 


শাক্ত পদাবলী 


৯০ 


করি কৃপাবলোকন, শ্বীচরণে দিও স্থান, 
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিনুমস্তা শুভক্করি | 
মহাতাব্‌ চাঁদ (মহারাজ) 


১২৭ 


বিষঘণু! এ কার নারী চিনিতে নারি ! 
রুক্ষবর্ণ। ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি, 
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশু পরি। 
কাকধ্বজ-রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা; 
দশনাবলি বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি । 
শূপ” বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে, 
দ্বিকরে কি শোভা’ করে, অ! মরি মরি | 
কুটিল নাসিকা নত, নয়ন কোটরস্থিত, 
চক্রে শ্রীচরণাশ্রিত কর শঙ্করি || 
মহাতাব্‌ চাদ (মহারাজ) 
১২৮ 


একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন। 
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন ॥ 
মণিমণ্ডপোপরে, রত্ববেদী শোভা করে, 
সিংহাসন তদুপরে অতি স্ুগঠন। 

সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জল পীতবরণ, 
পীতান্বর পরিধান, তাহে সুশোভন || 


জগড্জননীর রূপ 


কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমাল্য-বিভূঘণ, 
সুগন্ধি অঙ্গে লেপন, কৃন্গুম-চন্দন। 
সব্যে শক্ত জিহ্বা৷ ধরি, মূদূগর দক্ষ করে করি, 
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন।। 
বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ-তরী, 
পার কর তব-বারি, লইলাম শরণ | 
মহাতাৰ্‌ চাদ (মহারাজ) 


১২৯ 


অপরূপ কামিনী, নীরদ-বরণী, শশধর-আভা জিনি। 
কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে, 
বিরাজিতা৷ তদুপরে, চতুর্ভুজধারিণী ৷ 
খেট খড়গ যুগ করে, পাশাঙ্কুশ ধরাপরে , 
চরে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গি ত্রিনয়নি ৷ 

মহাতাৰ্‌ চাঁদ (মহারাজ) 


১৩০ 


একি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য জুদ্ধর বর্ণ নে। 
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃভাসন, চপলা-জিত বরণ, 
মৃদু হাস্য চন্দ্রাননে ॥ 
৯১ 


শাক্ত পদাবলী 


সুললিত চতুৰ্ভুজ, সব্যে অভয় অন্থুজ, 
দক্ষিণে বর সরৌজ অতি স্শোভন। 
বিগলিত মু ্ঞাহার, শোভা পয়োধর পর, 
কমল৷ করুণা কর, চন্দ্রে রাখ শ্বীচরণে ॥ 
মহাতাৰ্‌ চাদ (মহারাজ) 
১৩১ 


কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী! 
পাঘাণ ডমরু শূল কপাল করে করি | 
হিমাংশুকলা শেখরে, উদ্পিঙ্গজটা শিরে, 
শুরু দন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি || 
এই নিবেদন করি, চন্দগ্রতি কৃপা করি, 
ভদ্রকালি ভয়হারি, দয়া হও শঙ্করি || 
মহাতাৰ্‌ চাদ (মহারাজ) 
১৩২ 
ও কে রে মনোমোহিনী_ 
ও মনোমোহিনী ! 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ-ঘটা, মণি-মরকত-কাস্তি-ছুটা। 
একি চিত-ছলনা, দৈত্য-দলন৷, ললনা-নলিনী-বিড়্বিনী || 
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংখ নয়নী*। 
শশীখণ্ড-শিরসি, মহেশ উরসি, হরের রূপসী একাকিনী || 


গা সপ্তবিংশ গ্রিয়নয়নী। 
৯২ 


জগভ্জননীর রূপ 


ললাট-ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসা-নলকে, বেসরে মণি। 

মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুবা-রস-কুপ বদনখানি | 

শ্বুশানে বাস, অট্রহাস, কেশপাশ-কাদদ্বিনী | 

বামা সমরে বরদা, অন্গুর-দরদা, নিকটে প্রমোদা__প্রমাদ গণি |॥ 

কহিছে গ্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি। 

সমরে হবে না৷ জয়ী রে, ব্রন্নম়ীরে, করুণাময়ীরে বল জননী || 
রামগ্রসাদ সেন 


১৩৩ 


ঢলিয়ে লিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে, 
বামা রণে দ্রতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে, 
গজ গরাসে | 
কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে 
কিংশওক ভাসে। 
কে রে নীলকমল, শ্বীমুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে || 
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর-নিকর তিমির নাশে ; 
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে, 
উঠে আকাশে । 
দিতিসুরচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কীপে হুতাশে |. 
মাগে৷, কোপ কর দূর, চল নিভ-পুর, 
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাঁদ দাসে | 
রামগ্রসাদ সেন 
৯৩ 


৯৪ 


শাক্ত পদাবলী 


১৩৪ 


রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার্‌ কামিনী মুস্তকেশী। 

হৈয়ে দিগন্বরী ভয়ক্করী, করে ধরে তীক্ষ অসি 

কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীনা ঘোড়শী। 

গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি | 

বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি! 

দ্যাখ, শব-ছলে চরণ-তলে, আশুতোঘ পড়িল আসি ॥ 

কে রে, ডাকিনী যোগিনী, মায়ের সঙ্গে ফেরে অহনিশি। 

ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দিতির নন্দন নাশি | 

কমলাকান্তের মন অন্য নঢুহ অভিলাধী। 

আমার কালে! রূপ অন্তরে ভেবে, সদানন্দ সদা খুসী* | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 


১৩৫ 


এলোকেশী এলো কে রণে, কাল বরণে। 

ত্ৰিলোক আলো করে, সে রূপের কিরণে ॥ 

অপরূপ মনোলোভা, রণস্থল করেছে শৌভা। 

হেরিলে সে রূপের আভা, প্রভা বয় গো৷ নয়নে || 

দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে, যে হেরিনু রণস্থলে। 

পতি তো পতিত পায় শব-রূপে চরণে ॥ 
শিবচন্্র রায় (মহারাজ) 


* সুৰী। 


জগভ্জননীর রূপ 
১৩৬ 


কে রে বামা, বারিদবরণী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণি, 

কাহারে৷ ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়। 

হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ, 

মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ শরণ লয় || 

বামা হাসিছে, ভাগিছে, লাজ না বাসিছে, 

বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয় | 

বাম! টলিছে, চলিছে, লাবণ্য গলিছে , 

সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে, 

কোপেতে জলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় | 

কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা , 

করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা, 

হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥| 
ঈশুরচন্দ্র ওপ্ত 


১৩৭ 


ধিয়৷ তাধিয়া নরমালী। 
ঘোরানন৷ রক্তদশনা, রণাঙ্গন৷ করালী ॥| 
অট্ট অট হাস, ত্রিপুর-ত্রাস, 
প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ, 
৯৫ 


শাক্ত পদাবলী 


৯৬ 


দন্ত বিনাশ, অসুর হাস, 
কোটি অরুণ-ছটা চরণে বিকাশ, 
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনীরপিণী, 
অন্বে জগদন্ধে, জয়ন্তী জয়দে কালী । 
অস্বিকে ত্র্যন্কক-কামিনী কপালী ॥ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


১৩৮ 
ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী এ রমণী! . 
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন দামিনী || 
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে, 
নাচে ত্ৰিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে রে। 
মায়ের শিরে শিশুশশী ঘোড়শী রপশী 
শশীমুখি কাশীবাসিনী || 
অট অট অট হাষিছে রে, 
নাশিছে দনুজ মাভৈ ভাঘিছে রে, 


১৩৯ 
বিহরে রণে কে রে বাম! মুগেন্দ্রবাহনে ! 
নারী হ'য়ে রণে একি রহস্য, 
অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্য, 

ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্য, কস্য অঙ্গনে || 


জগভ্জননীর রূপ 
রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত, 
মহিঘ-শিরসি ক্ষিপ্ত বাম-চরণে। 
নন্দকুমারে কয়, করেছ মা রিপু জয়, 
বিশ্রাম কর গো৷ মম হৃদি-পদ্মাসনে ॥ 


নন্দকুষার রায় (মহারাজ) 


১৪০ 


নব জলধর কায়। 
. কালো রূপ হেরিলে আখি জুড়ায় || . 
কপালে সিন্দুর, কাটতে ঘুছুর, রতন নুপুর পায়। 
হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥ 
অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমলগ্রায়। 
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় || 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য 


৯৭ 
77205) BT. 


মাকি ও কেমন 
১৪১ 


তারা, তুমি কত রূপ জান ধরিতে। 
জননী গে! জবালামুখী গিরি-দুহিতে | 
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর, 
অসুর বিনাশ কর মা আখির নিমিঘে। 
তুমি রাখা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া, মহাবিষ্ণু, 
তুমি গো মা রায়রূপিণী, তুমি অসিতে || 
) রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) 
১৪২ 
কি খেল৷ খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতুলি-সনে, 
সেই জানে তোর খেলার মন্ম, যে থাকে সদা তোর ধ্যানে ॥ 
রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে, 
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুঘ-গ্রকৃতি হ'য়ে, 
মিছে পৃথক্ভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে ৷ 


ও মা সব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হ'য়ে পাল, 

আবার ভার্ধ্যারীপে ব্রন্গময়ি, তুমি প্রণয়ের খেলা খেল! 
তুমি শিশু-মুরতি হ'য়ে আলো কর সুতিকা-গৃহ, 

আবার খেলিয়ে নানা খেল! অন্তে শ্ুশানে লুকাও সেই দেহ, 
মিছে মায়া-ভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে || 

৯৮ 


মা কি ও কেমন 


ও মা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী, 
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টমেয় অনেঁর ভিখারী 

কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুশপ-শয্যায় শয়ন করি, 

কেউ বা গাছের তলায় তুণ-শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী-- 
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে || 


ও মা কেমন মহামায়া তোমায় পায় না বিধি-বিষ্ণু ভেরে-- 
শুশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোমার মায়-প্রভাবে, * 

আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার, 

আবার নিজে বুঝ না নিজের মায়। এমনি তোমার মায়ার বিকার 


শে মহামায়া দ্বিজ গোবিন্দে বুঝিবে কেনে | 
গোবিন্দ চৌধুরী 


১৪৩ 


মা বপন পর। 

বসন পর, বসন পর, মাগো, বসন পর তুমি । 
চন্দনে চচিচত জবা পদে দিব আমি গো || 
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগে৷ কৈলাসে ভবানী। 
বৃন্দাবনে রাঁধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো || 
পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী। '!' 
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গে ॥ 
কার বাড়ী গিয়েছিলে মাগো, কে করেছে: সেবা ! 
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো | 

, ৯৯ 


শাক্ত পদাবলী 


ডানি হস্তে বরাভয়, মাগে৷ বাম হস্তে অসি। 

কাটিয়া অসুরের সু করেছ রাশি রাশি গো ॥ 

অসিতে রুষির-ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমাল।। 

হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোল৷ গো। ॥ 

মাথায় সোনার মুকুট, মাগে৷ ঠেকেছে গগনে । 

মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥ 

আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে-- 

দ্বিজ রামগ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥ 
» রামগুমাদ সেন 


° ১৪৪ 


কালী হলি মা রাগবিহারী 

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে। 
পৃথক প্রণব নানা লীলা তৰ, কে বুঝে এ কথা বিষস ভারি । 
নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী। 
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত বটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী | 
আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি। 
এবে নিজে কান, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নগরী, 

নয়ন ঠারি | 


ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদু-হাস, . 
ভুলে 


আগে শৌণিত-সাঁগরে নেচেছিলে শ্যামা, 
এবে গ্রিয় তব যমুনা-বারি ॥ 


১০০ 


মাকি ও কেমন 


প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,* বুঝেছি জননী মনে বিচারি__ 
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই সকল, বুঝিতে নারি | 
রামপ্রুসাদ.সেন 


১৪৫ 


*জান.না.রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়। 
মেবের বরণ করিয়ে বারণ, কখন কখন পুরুষ হয় || 
হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সতর। 
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, 
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥ 
ব্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে স্ত্রন-পালন-লয়। 
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয় | 
যে রূপেযে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়। 
কমলাকান্তের ন্ৃদিম্মরোবরে, কমল-মাঝারে করে উদয় | 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


* ভাদিছে। 

1 ১২৯২ সালে প্রকাশিত “ কানা ধারন পুস্তক হইতে ইহ! 
সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্ত অন্যত্র এই গানের এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া 
যায়” 

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা শুধু মেয়ে নয়। 
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, 
কখন কখন পুরুষ হয়| 


১০১ 


শান্ত পদাবলী 
১৪৬ 


অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী। 

মোহন মুরলীধারী চতুর্ভূজা মুওমালী || 

কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে, 
কালের কত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী | 
কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি, . 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-মুত্তি, কভু কাল, কভু যে কালী। 
অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে, 

হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি ॥ 
শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ও-ভক্ত, 
গ্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি :-- 


কভু বাধে ধড়া, কভূ বীধে চূড়া, 

ময়ুরপুচছ শোভিত তায়। 

কখন রামের জানকী হয়। 

হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, 

দানবচয়ে করে সভয় || 

কভু বুজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, 

ব্বঁজবাসীর মন হরিয়ে লয়। 

যেরূপ যে জন, করয়ে ভজন, 

সেই রূপ তার মানসে রয়। 

কমলাকান্তের হৃদি-সারোবরে, 

কমল-মাঝে কমল হয় উদয় | 
১০২ 


মা কি ও কেমন 


ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গ! কালী রাধা শ্যাম, 
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥ 
{ রামলাল দাস দত্ত 


১৪৭ 


ও জননি, অপর! জন্মু-জরা-হরা জননী । 
অপারে ভব-সংসারে, এক তরণি। 


অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব, 
উভয়ে অভেদ পরমাস্বারপিণী। 

মাঁয়াতীত নিজে মায়, উপাসনা-হেতু কায়া, 
দয়াগয়ী বাঞ্ধাধিক ফলদায়িনী | | 

আনন্দকাননে ধাম, « ফল কি তারিণী নাম, 
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি। 

কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়াহীন, 


নিজ-গুণে তারয় ত্রিলোকতারিণি || 
রামপরুমাদ সেন 


১৪৮ 


(আমার) ম! নয় সামান্য মেয়ে। 

আছে আঁধারে আলো করিয়ে || 

দেবঘি মহঘি কত আছে মায়ের পদ চেয়ে, 

শিব হয়েছেন শমন-জয়ী আমার মায়ের চরণ পেয়ে | 


১০৩ 


শাক্ত পদাবলী 
আমার মাকে ডাকে যে-জন ভক্তিভাবে মা বলিয়ে, 
ধ্ুবলোক যায় সে ধন্ব, দিব্য বিমানে চড়িয়ে । 
(মায়ের) চরণ লাগি গৃহত্যাগী মহাযোগী বিভোর হ'য়ে 
আছেন চরণ দুটি বক্ষে ধরি ভোলানাথ ভূমে পড়িয়ে || 
আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো ভবে দুটি মেয়ে। 
সজে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইয়ে। 
রাম বলে, তীয় ভাবে যে-জন: সর্তেশ্বরী মা. জানিয়ে, 
সে ভবের হাটে কেনা-বেচা এই বারেই যায় শেষ করিয়ে || 
রামলাল দাম দত্ত 
১৪৯ 
সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী গো মা! 
তুমি আপন-সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি | 
আদিভূতা। সনাতনী, শুন্যরূপা শশি-ভালী। 
যখন ব্রঙ্গাও না ছিল হে মা, মুণ্মালা কোথায় পেলি ॥ 
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি। 
তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি। 
অশান্ত কমলাকান্ত বলে দিয়ে গালাগালি 
এবার সব্বনাশি, ধ'রে অসি, ধর্দাবর্প দুটোই খেলি ॥ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 
১৫০ 
রাজার মেয়ে রাজনন্দিনি, মুওমালা পেলে কোথায় ? 
. যখন অসুরগুলো ছিল না মা, তখন কি মা পরতে গলায় ? 
১০৪ 


মা কি ও কেম? 


যখন ব্রন্না বিষ্ণু শিব সবে, তোমায় না জানতেন ভবে, 

তখন কোথা ছিলে তারা তুমি, নাম ছিল কি বল আমায় ? 

রূপাদি না হতে স্থষ্ট, তুমি হতে কিরাপ দৃষ্টি, 

তখন ক'টা হাতে কি বেশেতে কার ধ্যানেতে থাকৃতে কোথায় ? 

পৃথিবী হয়নি যখন, চন্দ্র সূর্য্য ছিল না, মন, 

(তখন) ঘোর অন্ধকার ভূতে কি ভাবে কে দেখতো তোমায়? 

তারিণী, মা, যে ভাব ভেবে, পাগল হয়ে তোমায় ভাবে, 

মা, তুমি বুঝাও তব আসল তাবে, ভবানন্দময়ি, আমায়। 
তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী 


১৫১ 


মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনায় পেলে বন! 

কালে৷ রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল || 

ছিল বাম! কার ঘরে, কেমন করে আন্‌ লি তারে? 

কালো নয়, পূণিমার শশী, হৃদয়-মাঝে করে আলো । 

অরুণ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি মায়ের চরণ-তলে ; 

দ্বিজ শল্তুচন্্র বলে, ও পদে জবা দিলে সাজে ভাল ॥ 
শুচন্ছ রায় (কুমার) 


১৫২ 


মজিল মন-্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে। 
যত বিঘয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে | 
১০৫ 


শাক্ত পদাবলী 


চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গেল ; 
দেখ, সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ-সাগর উথলে ৷৷ 
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে। 

দেখ, পৰ্চতত্ব প্রধান: মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে || 


- কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য 
১৫৩ 


আমি ওঁ ভয়ে যুদিনে জীখি। 
নয়ন মুদিলে পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি ॥ 
যখন থাকি শয়নে, তখন এ ভয় মনে, 
না৷ হেরে হারাই পাছে, চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি 


20704915908, মির্জা) 
১৫৪ 


জেনেছি তোমারে তারা, কেমনে বলিতে পারি ! 

“নাহি জানি মা তোমানে'--_এ ভাবও ভাবিতে নারি | 
প্রপঞ্চে জড়িত আমি, . চৈতন্যরূপিণী তুমি, 

কেমনে ধরিব তোমায়, সন্ধটে পড়েছি ভারি। 
চপলা-প্রকাশ হেন, নয়ন-নিমেষ যেন 

ইতি ইতি’ মাত্র মাগো অরূপ রূপ নেহারি ॥ 

ধরিয়া রাখিতে যাই, -..+  খুদিয়া নাহিক থাই, 


এই আছ, এই নাই, (মা) কিছুই বুঝিতে নারি ॥ 
১০৬ 


মা কি ও কেমন, 


বুদ্ধির আলোক জেলে, সন্ধান করিতে গেলে, 
কল্পনা (অবিদ্যা) কৃহকে ফেলে মা, যতই দেখি কৰ্চিকারি। 
জানি যে এমনো নয়, না জানি কেমনে হয়, 
দুরূহ এ তত্ব-_তবু সুধামাখ। বলিহারি ! 
বীরেশুর চক্রবর্তী, 


১৫৫ 


জননী, জগৎমোহিনী, জীব-নিস্তারিণী ; 

ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা, 
অনাদ্যা তুমি মা অনন্তরূপিণী ॥ 
তোমারি মারাতে খুক্গাও-বিকাশ, 
বিশু বায়ু বারি বহ্নি কি*আকাশ, 

যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ---জননী গো-- 
সত্তারূপে তুমি জানদায়িনী | 


রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর, 

আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর, 
দেখিতে তোমায় ভ্ৰমে নিরস্তর--অরূপিণি-- 

অনন্ত অন্বর চিত্রকারিণী ॥ 


দেখিতে তোমায় সাগরা্ুরাশি, 
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবা-নিশি, 
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাসি হাসি-_চেয়ে রয় গো__ 
দেখিবার তরে তোমায় তারিণী ॥ 
১০৭ 


শাক্ত পদাবলী 


প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়, 
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়, 

তরু লতা পাতা সবারে নাচায়_-_দেখি তায় গো-__ 
আপনি নাচিয়া কীপায় মেদিনী || 


চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে, 
তৰু না চিনিলাম, চিন্যুয়ী মা তোরে 
গুপ্তরূপে পরিব্রাজকের অন্তরে-_দেখা দে মা--_ 
মদন-মর্দন মনোহারিণা। 
ক্ঝপ্রসনূ, সেন (পরিব্রাজক) 


১০৮ 


পশলা শু টি লি শিস সির রর রত 


ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল। 
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি* পলো | 
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল, 
শেষে কচচা বার পেয়ে মা গো পাজ।1 ছকায় বদ্ধ হলে! || 
ছ-দুই আট, ছ-চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ। 
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলে! ॥ 
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না পাওয়া । ., 
রামপ্রসাদের বৃদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো | 
রামপ্রসাদ সেনা 


১৫৭ 


কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো | 
যেমন চিত্রের পদ্যেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র*লে৷ ॥ 
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো। 
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল ॥ 
মা, খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে'। 
এবার যে-খেলা খেলালে মাগো, আশা ন! পূরিল | 

* পঞ্চুড়ি। A 

1 পঞ্জা। 


শাক্ত পদাবলী 


রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো । 

এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥ 
রানপ্রুসাদ সেন 

১৫৮ 

শুকৃনা তর মুগ্চরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙে পাছে। 

তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাপে মা, থাকৃতে গাছে।। 

বড় আশা ছিল মনে, ফল পাৰ মা, এই তরুতে। 

তরু মুগ্করে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে ॥ 

কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে। 

জন্স-রা-মৃত্যুহরা তারা নামে ছেঁচুলে বাঁচে ॥ 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 
১৫৯ 
আমি তাই অভিমান করি, 
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥ 
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি। 
ও মা তুমিও কোন্দল কোরেছ বলিয়ে শিব ভিখারি । 


জ্ঞান-বর্ঘ শ্রেষ্ঠ বটে, দান বর্দোপরি | 

ও মা বিনা দানে মথুরা-পারে যাব্নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥ 

নাতোয়ানী কাচ ক্থাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি। 

ও মা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণারী ॥ 

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হ'লে ভারি । 

যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥| 
রামপ্রুসাদ সেন 

১১০ 


ভজের আকুতি 
১৬০ 
আমি অই খেদে খেদ করি__ 
ই যে মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি । 
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি। 
আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমারি চাতুরী | 
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, 
সে দোষ কি আমারি £ 
যদি দিতে__পেতে, নিতে__খেতে, দিতাম-__খাওয়াইতাম 
তোমারি | 
যশঃ অপযশ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি । 
ও গো রসে থেকে রস-ভঙ্গ কেন কর“রসেশুরী ? 
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি* আঁ ঠারি। 
ও মা তোমার স্থষ্ট দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্ট ব'লে ঘুরে মরি ॥ 
রামপ্রাদ গেন' 


৯ 


১৬১ 


জানি, জানি গো জননি,'যেমন পাষাণের মেয়ে! 
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে ॥। 
প্রকাশি আপন মায়া, স্থজিলে অনেক কায়া, 
বান্ধিলে নি ণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে । | 
কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি, 
আপনারে! দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে || 


* মনেরে। 
১১১ 


শাক্ত পদাবলী 


মা, না করি নির্ব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গ দি বাস, 
নিরখি চরণদুটি হৃদয়ে রাখিয়ে। 
কমলাকান্তের এই নিবেদন বরহ্মময়ি, 


তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


১৬২ 
এখনো কি ব্রহ্গময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত? 
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত 
দু দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি, 
মংসার-বিষে জলি যত, দুর্গ! দুর্গা বলি তত, 
বিষ হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়র মৃত্যু হত। 
জ্ঞান-রত্ধ দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি, 


হিসাব করে দেখু ম! তারা, দুঃখের ফাজিল বাকি কত ॥* . 
রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ) 


, * এই গানটি কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে গৌরমোহন রায়ের রচিত | 
বলিয়া একটু পরিবত্তিত-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উদ্ধত 


হইল £_- 
এখনে! কি বুদ্মময়ি, হয় নাই মা তোর মনের মতন, 


অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত? 
জ্ঞান-রত্ব দিয়েছিলি, মগিল তসিল করিলি, 
হিসাব কোরে দেখু দেখি মা, 

আমার দুঃখের বাকি কত। 

ভূলাইয়ে ভবে আনিলি, বিঘয়-বিঘ খাওয়াইলি, 
বিষের জালায় সদা জলি, দুর্গ। বলে ডাক্ব কত। 


১১২ 


ভক্তের আকুতি 


১৬৩ 
মা গো তারা ও শঙ্করি, 
'কোব্‌ অবিচারে আমার 'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী,জারি ? 
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বন মা কিনে সামাই করি। 
আমার ইচ্ছা করে, এ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি || 
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি। 
ও যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী | 
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি। 
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥ 
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিসমিসে তীর আশয় ভারি। 
ক'রে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেরলে মা আমি হারি | 
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি। 
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ--তাও নিয়েছেন ত্রিপুরার | 

রামপুসাদ সেন 


১৬৪ 


তারা, কোন্‌ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-গারদে থাকি বল? 
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা-স্থত পায়ের শৃঙ্খল || 
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল। 
এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসন৷ বড়ই প্রবল ॥ 
প্রাত£কালে উঠি, কতই যে মা খাঁটি, ছুটাছুটি করি ভূমগল। 
হ'য়ে অর্থ-অভিলাধী, আনন্দেতে ভাসি, সর্ব্বনাশী 
জানিস কতই ছল ॥ 
১১৩ 
8_2051 B.T. 


শাক্ত পদাবলী 


আনি” ভূমওলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাদ্বরের জলে দুঃখানল। 
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধ'রে খাই হলাহল || 
নীলান্বর মুখোপাধ্যায় 


১৬৫ 


মা আমায় -ঘুরাবে কত, 
কল্‌র চোখ-ঢাকা বলদের মত? 
ভবের গাছে বেঁধে* দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত। 
তুমি কি দোষে করিলে" আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত || 
মা-শব্দ মমতাযুত, 'কীদলে কোলে করে সুত, 
দেখি ব্ন্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত? 
দুর্গণ দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত। 
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি 
শ্বীপদ মনের মতা | 
কৃপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো। 
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অস্তে থাকি পদানত ॥ 
রামপুসাদ সেন 


* জুড়ে 
1 দুটি অভয় পদ। 
টু প্রসাদ যে কুপুত্র মা তোর, ক'রে রেখে পদানত। 


ভক্তের আকৃতি 
১৬৬ 


অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি’ কাল যায়। 
সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ, 
কেন মন নাহি ডুবে তায় ॥ 
মতি চঞ্চল অতি দুরিত দুরাশয়, 
বিঘয়-বাসনা নাহি যায়। 
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে, 
তব কৃপা-লেশ যদি হয়| 
নন্দকমার রায় (মহারাজ) 
১৬৭৫ 
ম'লেম ভূতের বেগার খেটে, 
আমার কিছু সম্বল নাইকো গে'টে। 
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে। 
আমি দিন-নজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গে! বেঁটে || 
পঞ্চ ভূত, ছয়টা রিপু, দশেক্দ্িয় মহ! লেঠে, 
তারা কারে! কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল ঘেঁটে ॥ 
যেমন অন্ধ জনে হারা-দও পুনঃ পেলে ধরে এ'টে। 
আমি তেয়ি মত ধরতে চাই মা, কর্ম্ম-দোষে যায় গো ছুটে ॥ 
প্রসাদ বলে, বন্গময়ি, কর্মডুরি দে না কেটে। 
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, বন্গরন্ধ যায় যেন ফেটে* ॥ 
রামপুসাদ সেন 


* যেন বন্গরন্ধ, যায় গো ফেটে। 
১১৫ 


শাক্ত পদাবলী 
১৬৮ 


আর কত কাল ভূগুবো কালী, হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া। 
এই ভব-কুপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া ॥ 
আশী লক্ষ পাটে ঠেকে সৰ্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া। 
আবার গলার কশা, শক্ত ফীসা, মায়া মোহ দড়ি-দড়া || 
যুগে যুগে ম'লেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া-চড়া | 
শীতে কপি, জলে ভিজি, রোদেতে হই বেওুন-পোড়া ॥ 
রোগ-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হ'য়ে খোঁড়া। 
জীবাত্বা-কীসারি বেটা, অমনি এসে দের মা জোড়া | 
কি অপরাধ করেছি মা,,এত কেন শাস্তি কড়া। 
কবি কয়, তোর পায় পড়ি, আর করো না ফাড়াছেঁড়া | 
প্যারীনোহন কবিরত্ব 


১৬৯ 


আর কতদিন ভবে থাকিব মাঃ 
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা? 

(তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না, 
কি আশে পরাণ রাখিব মা? 

(আমায়) কেহ ত আদর করে না গো, 
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো, 

(মম) দুখে কারো আঁখি বরে না গো, 

তবু মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে, 
আর কতদিনে জাগিব মা? 

১১৬ 


ভক্তের আকৃতি 


(আমি) শত নিষ্টরতা। সহিয়৷ গো, 
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো, 
কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গে: 
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কীদিয়া কীদিয়া, 
আর কত ধুলো মাথিব মা ! 
ণ রজনীকান্ত সেন 
১৭০ 


চিন্তাময়ী তার! তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি? 
নামে জগত্চিস্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি! 
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্ছে দাও জঠর-চিন্তে, 
ও মা শয়নে দাও সৰ্ব্ব -চিন্তে, 
বল্‌ মা তোরে কখন ডাকি | 
অচিস্তযরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে, 
রয়েছি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, শম্ভুচাদকে দিয়ে ফাকি ॥ 
শভুচন্ছর রায় (কুমার) 


১৭১ 


বল্‌ মা আমি দীড়াই কোথা, 
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা । 
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা-তথা । 
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, 
এমন বাপের ভরসা বৃথা || 
১১৭ 


শান্ত পদাবলী 


তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ? 


যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, 
দূরে যাবে মনের ব্যথা ॥ 


প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁ থা__ 


ও.মা যে-জন তোমার নাম করে, 
তার কপালে ঝুলি-কাথা ॥ 


১৭২ 


ব্যাতভারেতে জংনা গেল 

তুমি যে অতি কৃপণা । 
তক্তেরে সব্্বস্ব দাও মা 

আগমেতে কেবল শোনা || 
প্রকাশিয়া ভূমণ্ডল 

কারে কি দিয়াছ বল। 
দেবার মধ্যে মায়াজালে 

বদ্ধক'রে দাও যাতনা | 
অনুপূর্া নাম শুনি, 

ভিক্ষা করেন শুলপাণি। 
পেটের জালায় গরল খেলেন, 

দিক্‌ বাস বসন বিনা | 

১১৮ 


রামপ্রুগাদ সেন 


ভক্তের আকুতি 


কুবেরের মা তোমার বলে, 

হাড়ের মালা কেন গলে । 
কাল-ফণী-বিভূষণা 
(মা তোর) যত বিভব গেল জানা || 
প্রেমিক বলে, ও মা কালী, 

অনেক দুঃখে এ সব বলি। 
টাকা কড়ি চাই না৷ শ্যামা, 

দেখা দিতে তাও পার না ॥ 

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 


5৭৩), 


ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি। 
ও মা মজাম্‌ নে আর আমায় কালী ॥ 
ভোজের খেলা খেলতে হবে 
আমারে একলা পাঠালি। 
ও মা কি ভাব ভেবে বল্‌ না শিবে, 
ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি || 
মায়ায় ম'জে বেদে সেজে 
বারে বারে যতই খেলি ; 
মা তোর এমনি অধপ্সেয়ে ঝুলি__ 
খেলার জিনিষ হয় না খালি || 

১১৯ 


শান্ত পদাবলী 


মনে করি খেলবো না. আর, 
ভানুমতীরে ছাড়তে বলি! 

ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক-_ 
আবার তার কুহকে' ভুলি ॥ 
এমন সবর্ব নেশে মায়া, 
মহামায়া, কোথায় পেলি ! 
আমি আর যে পারি নে শ্যামা, 
ব'লতে আত্বারামের বুলি || , 
প্রেমিক বলে, কি ব'লে মা 
তনয়ে বেদে সাজালি। 

ও মা দয়াময়ি, দয়ামরীর নামে 


কালী কালি দিলি | 
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 


১৭৪ 


যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই, 

ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ।' 

মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত, 

জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই। 

জঠরে দিয়াছ স্থান, ক'র না মা অপমান, 

কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥ 
নরচ্দ্র রায় (কুমার) 

৯২০ 


ভক্তের আকৃতি 
১৭৫ 


মা, তোমার নাইকো মায়! হর-জায়া ত্রিনয়নী | 
মার মত কি ব্যাভার মা তোর? কেঁদে কাটাই দিন-যামিনী। 
তোর যদি মা থাকৃতো যতন, তাহলে কি হতেম এমন? 
মা-মরা ছেলের মতন ত্রাসে সারা হই জননী। 
এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মায়াডোরে, 
দিলি ছয় রিপুর করে কেমন ক'রে কাত্যায়নী। 
কথায় কথায় তবে শমন কেন দেয় মা চোখ-রাঙ্গানী || 

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 
১৭৬ 


মা ব'লে কীদিলে ছেলে, জননীর কি প্রাণে সয়! 
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কর। 
এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা, 
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়। 
আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই, 
নিয়ত কীদাও আমারে, এতো তোমার উচিত নয়।: 
মাটিতে পড়ে কেঁদেছি, সংসার-জালায় কীদিতেছি, 
কীদূতে হবে মরণ-কান্না, ম'রেও কীদূতে আযৃতে হয়। 
আমি মাগো দুর্বল অতি, নাই হেন গতি-শকতি, 
কীদিতে কীদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয় | 

১২১ 


শাক্ত পদাবলী 


লও মা তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি শ্বীচরণে, 
এবার আর যেন শরণ্যে অরণ্যে রোদন না হয় || 
বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় 
১৭৭ 


ও মা, কেমন মা কে জানে! 
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে? 
মা ব'লে তো ডাকৃব' মা আর, 
লাগে কিনা দেখুব তোমার, 
বাবা ব'লে ডাকৃব এবার, প্রাণ যদি না মানে। 
পাঘাণী পাঘাণের মেয়ে, দেখে না৷ কো৷ একবার চেয়ে, 
পেত্ী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্শানে ॥ 
গিরিশচন্দ্র যোঘ 


১৭৮ 


এ কেমন করুণাকালী, বুঝা কিছু গেল না। 

দুর্গ। দুর্গা বলি যত, মনের দুখ আমার ঘোচে না। 

ভাবি তোমায় নিরবধি, দূর্গতি না ঘোচে যদি, 

তবে সদাশিব হয় মিথ্যাবাদী, তার তো কথা কেউ শুনবে না। 

সন্তানে দৌরাত্্য করে, সহিতে হয় সব জননীরে, 

দুটা মন্দ ব'লে কোলে করে, ফেলে দিতে পারে না। 

চাইলে যদি কাঙ্গাল বাঁচে, তাতে কি মা ক্ষতি আছে, 

দ্বিজ শলুচন্রের কুদিন ঘুচে' সুদিন কি আর হবে না ! 
শঙ্ভুচন্র রায় (কুমার) 

১২২ 


ভক্তের আকৃতি 


৮ 
১৭৯ 


মা ব'লে ডাকিস্‌ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই ! 

থাকলে আসি দিতো দেখা, সৰ্ব্বনাশী বেঁচে নাই। 

শশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত, 

খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর: যন্ত্রণা পাই! 

গিয়া বিমাতার তীরে, কৃশপুতুল দাহন ক'রে, : 

অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই। : 

দ্বিজ নরচন্ত্র ভণে, মন, মায়ের জন্য ভাব কেন? 

মা গেছে, নাম-দ্দ আছে, তরিবার তাঁবনা নাই ॥ 
নরচন্ত্র রায় (কুমার) 


-১৮০ 


যে হয় পাঘাণের মেয়ে, তাঁর হৃদে কি দয়া থাকে! 

দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে? 

দয়ামরী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই তোমাতে; 

গলে পর মুগ্মালা পরের ছেলের মাথা কেটে। 

মা? ‘মা’ বালে যত ডাকি, শুনেও ত মা শোন না কো; 

নরা এয়ি লাখি-খেকো, তবু দূর্গা ব'লে ডাকে ॥* 
নরচন্্ রায় (কুমার) 


*কেহ কেহ বলেন এই গানটি নবাই ময়রার রচিত। 
১২৩ 


শাক্ত পদাবলী 
১৮১ 


আমি কি দুখেরে ডরাই? 

দুখে 'দুখে জন্য গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই । 

আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে-যাই। - 

তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই | 

বিষের কৃমি বিঘে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই। 

আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই। 

প্রসাদ বলে, ব্রন্নময়ি, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই। : 

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই || 
রামপ্ুসাদ সেন 


১৮২ 


ও মা, হর গো তাঁরা মনের দুঃখ । 
আর তো দুঃখ সহে না ॥ 
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে । 
মায়া মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা || 
জন্ম-মৃত্যু যে-যন্ত্রণা, যে জন্মে নাই, সে জানে না। 
তুই কি জানিবি সেনযস্ত্ণা, জন্মিলে না মরিলে না | 
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্থ হবে মায়ের সনে। 
তরু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না ॥ 
4 রামগুসাদ সেন 


* তবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই। 
১২৪ 


ভক্তের আকৃতি 


3 


১৮৩ 


কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, 
'শীদুগার্” ‘জয়দুগা’ ব'লে কেন ডাকা তরে! 
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি, 
শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে || 
ন্রচন্্র রায় (কুমার) 


১৮৪ 


সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুভ্ডকেশী | 

ঘুচাতে হবে জননী, গলদেশে,মায়া-ফা সী || 

কঠিন সঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্পি মায়-জালে, 

জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি ! 

ভবে ত্রাসিত জননী, তাঁরা তাঁরা ডাকি আমি, 

পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি। 

কা'রে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কা'রে কর তুচছপদ, 

এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে *মশানবাসী | 

সৎকর্মেতে জুখভোগী, পাপকর্ম্মে চিররোগী, 

ভাগ্যং ফলতি কাৰ্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী | 

দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য, 

যদি পাই গো শ্যামা-পদ, হই না ধনে অভিলাধী || . 
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী 


১২৫ 


শাক্ত পদাবলী 


১৮৫ 
পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী। 
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী || 
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গো'য়ার দা'ড়ি। 
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥ 
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছি'ড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল, 
তরী হ'ল বানচাল, বল কি করি! 
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার, 
তরঙ্গে দিয়ে সীতার, দুগগা-নামের ভেলা ধরি।॥ 
রধুনাথ রায় (দেওয়ান) 
L১৮৬ | 
কোথায় গো মা তবদারা, তবার্ণবে ডুবে মরি। 
দয়া ক'রে দেও মা তারা, তোমার এ চরণ-তরী ॥ 
তুমি মা ভগবদুগ।, ভীমাকারা ভীমবগ 1, 
ডাকি গে৷ মা, দুর্গ? দুর্গ, দুগমে উপায় না হেরি) 
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর, 
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমা-গুণে ক্ষেমঙ্করী ॥ 
তিনকড়ি বিশাস 
১৮৭ 
চাই মা আমি বড় হ'তে। 
আমি আর পারিনে থাকতে বাধা আমার অহংশৃঙখলেতে। 
ক্ষ চায় আর থাঁকা দার, নীলাকাশ এ সন্ুখেতে;_ 
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শশী-দূর্য্য ল'য়ে হাতে ॥| 
১২৬ 


ভক্তের আকৃতি 


ক্ষুদ্র অহমিকা আমার বদ্ধ মা তোমার মায়াতে, 

এখন তোমার মায়া তুমি লও মা, আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্ব্বভূতে ॥ 

অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে, 

হ'য়ে তোমার পুত্র, আমি ক্ষুদ্র, সন্তানের মা লভ্জা তাতে || 
অল্ঞাত 


১৮৮ 


সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধুলা-খেলা, 

ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা। 

কত ছাই-মাটি দেখু গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে, 

ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পূঁছে দে-মা গায়ের মলা । 

আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্‌ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি , 

চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিষ্‌ (মা), ছেড়ে দিস্‌্নে রোদের বেলা । 

দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা, 

তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা | 
চন্দ্রনাথ দাস 


১৮৯ 


চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ব না মা! 
মত্ত আছি আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা। 
একি খেলা খেলিসূ ঘুরে, স্বগ মর্ত্য পাতাল জুড়ে, 


ভয়ে নিখিল মুদে আখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা” 'মাঃ। 
১২৭ 


শাক্ত পদাবলী 


. হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে. ভব আত্মহারা, 

মুখে হা হা অটহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা | 

তারা, ক্ষেমক্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা, 

কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা। 

আয় মা এখন তারা-রূপে স্মিতযুখে শুভ্র বাসে__ 

নিশার ঘন আধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে! 

এতদিন তো কালী, ভীমা__তোরই পুজা করেছি মা, 

পুজা আমার সাঙ্গ হোল, এখন মা তোর অসি নামা । 
দ্বিজেদ্্লাল রায় 


১৯০ 


অভয়ে ব্ন্নময়ী ভবদে ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী। 

ভজন-বিহীন জনে, কুপা কর ওগো মা তারিণী ॥ 

হৈমবতী হর-বরণী, হরতি দুগতি দুগে দুঃখনাশিলী, 

মহিষাস্থরমদ্দিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূণ কারিণী। 

বিমল! পাৰ্ব্বতী মহেশুরী পরম-পদদায়িনী | 

সব্বাণী সব্তেশুরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী। 

দ্বিজ বজকিশোর বলে, ভবাণ ব জলে, 

তারিতে তারিণী চরণ-তরণী || 

ব্রক্ষকিশোর রায় (দেওয়ান) 

১২৮ 


ভক্তের আকুতি 
১৯১ 


অন্ুদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত। 
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত 
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জন্মের সাধ। 
সে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হ'য়ে উদ্ধ হাত 
আতুতোঘ দেব 


১৯২ 


তারা, এবার আমারে কর পার। 
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা, না জানি সীতার || 
একে দেহ জীণ তরী, তাহে পাপে হইল ভারি, 
কি ধরি, কি করি, ভব-জলধি অপার | 
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী, 
কাম-সিন্ধুনীরে আসি, পশিলাম আবার | 
এ-কুল ও-কুল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি, 
কালীর ভরসা কেবল কালী কণ ধার || 

কালিদাস ভট্টাচার্য্য 


১৯৩ 
তনয়ে তার তারিণি! 
ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা, 
বার বার বৃথা আর কীদারো৷ না অনিবার, 
অবম সন্তানের দুঃখ নাশ, ও মা দুঃখনাশিনি | 
১২৯ 
9— 2051 B.T. 


শাক্ত পদাবলী, 


সংসার-রাঙ্গাফলে ভুলিব না. আর, 
খাইয়া, দেখেছি তাহে, কিছু নাহি সুতার, 
নে যে পুরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে, 
খেলে জ্ঞানহার৷ হই, তোমা ভুলে রই,__ 
মা হ'য়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি | 
‘আমার’ 'আমার' ক'রে মত্ত হই মা অনিবার, 
কিন্তু ‘আমি’ কোব্খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে, 
কোর্‌ পথে গেলে ও মা, ‘আমি' মিলে দে মা ব'লে; 
দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি | 
4 রামলাল দাস দত্ত 


১৯৪ 


তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন? 
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন । 
প্রবৃত্বি-কফেতে ক করিছে রোধন ॥ 


বিষয়-কুপথ্য যত, আহার করি সতত, 
ক্রমশঃ রোগ বদ্ধিত, বিকার লক্ষণ, 
আশা-ূপ-পিপাসায় অস্থির করিছে আমায়, 
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিমোচন। 


১৩০ 


তের আকুতি 


মোহ-তঙ্ছা প্রতিক্ষণ, প্রলাপ কু-আলাপন, 
মায়া-রূপ ভ্রম ভীষণ, করি দরশন ; 
বুঝি মা কাল-কিঙ্কর করে আক্রমণ। 


যদি দোষ ক্ষমা করি, এ সময়ে ক্ষেমঙ্করি, 
তব কৃপা-ধনৃস্তরি কর মা. প্রেরণ ; 
তবে রাম মুঢুমতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি, 
অনায়াসে করে গতি শাস্তি-নিকেতন। 
রামচন্দ্র রায় 


১৯৫ . 


কোথা গো দক্ষিণে কালী কাল-ভয়-নিবারিণী ? 

বারে বারে এত ডাকি মা, দয়া নাহি ত্রিলোচনী || 

যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী, 

(তবে) দুঃখহরা তারা-নাম, কেউ লবে না তারিণী || 

দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমন্মোহিনী, 

বারেক কটাক্ষ কর মা, মোক্ষরূপা কাত্যায়নী ৷৷ 
কেদারনাথ চক্রবর্তী 


১৯৬ 
কোথা আছ ও মা তারা, ভবের ঘরণী ! 


দুগ তিনাশিনী দুর্গা, উমা কাঞ্চনবরণী ॥ 
by ১৩১ 


শাক্ত পদাবলী 
তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দন তব, 
বিশুমাতা, নাম তব, শরণাগতপালিনী ॥ 


তুমি গো নিত্য প্রকৃতি, তোমাতেই স্থষ্টি স্থিতি, 
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অস্ুরদল-দলনী || 

তুমি আকাশ-প্রকাশ, তুমি গো চপলা-হাস, 
প্রলয়ে ম৷ তুমি ভাস, হ'য়ে অনস্তশায়িনী ৷ 


গঙ্গা বারাণসী, নিত্য 


পক্ষ 
পু পরিমল, জঙ্গম জীবসকল, 


তি চট্টোপাধ্যায় 


১৯৭ 


দোষ কারো নয় গো মা, 

আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ! 

ষড় রিপু হলো কোদওস্বরূপ, 

পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ, 

সে কূপে ব্যাপিল,__কানৃ-্ূপ জল--_কাল-মনোরমা ! 
১৩২ 


mmm 2 II Wt 


ভক্তের আকৃতি 


ad 


আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি ! 

বিগুণ করেছি স্বগুণে ; 

কিসে এ বারি নিবারি, 

ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে, 

বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে, 

জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে, 

তবে তরি,_-চরণ-তরী দিলে ক্ষেমক্করি, করি' ক্ষমা ॥* 
দাশরথি রায় 


১৯৮ 


আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন *আছে? 

তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদু[, বাধা আছে হরের কাছে ॥ 

ও চরণ-উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে? 

এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥ 

যদি বল অমূল্য পদ, মুল্য আবার কি তার আছে? 

এ যে প্রাণ দিয়ে শব হ'য়ে, শিব (ও পদ) বীধা রাখিয়াছে || 

বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে। 

রামপ্রসাদ বলে, কৃপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে ॥ 
রামগুসাদ সেন 


*জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, 
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে 
কটাক্ষেতে ক'রে পার। 


১৩৩ 


শাক্ত পদাবলী 
১৯৯ 


কিন্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি বন আছে! 

যে বা ধন তোর রাঙ্গা চরণ, তা'ও বাঁধা হরের কাছে। 

যদি পাই মা যোগে যাগে, বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে, 

ঘুম নাই তার ধনের লেগে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে ॥ 
নরচন্দ্র রায় (কমার? 


২০০ 


অভয় পদ সব লুটালে, 

কিছু রাখলে না মা তনয় ব'লে ॥ 
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে । 
তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা, তেমনি দাতা, আমায় হ'লে ॥ 
ভাড়ার জিন্মা যাঁর কাছে মা, সে-জন তোমার পদতলে 
ও যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে | 
জন্মু-জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে। 
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে ডাকৃব সব্বনাশী ব'লে॥ 


রামপুসাদ সেন 
২০১ 


আমায় দেও মা তবিলদারী, 


আমি নিমকৃহারাম নই শঙ্করী। 
পদ-রত্ব-তাগ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি || 


১৩৪ 


ভক্তের আকৃতি 


ভীড়ার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি! : 

শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু ভিল্মা রাখ তীরি || 

অর্দ-অ জায়গির__মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি। 
আমি বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী । 
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 

যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তে মা পেতে পারি || 
প্রসাদ বলে, অমন বাপের* বালাই ল'য়ে আমি মরি। 

ও পদের মত পদ পাইতো।, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি || 

রামপ্রসাদ সেন 


২০২ 


by LY 
কর্মদোষে জন্মভূমে এসে, বিষয়-বিষে অঙ্গ জরজর | 
মগু বিপদে, উপায় বলে 'দে, দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর। 
ব্হ্মবূপা।, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্ম সনাতনী । 
ও মা, গৌরীরূপা গিরিপুত্রী, জগতরূপা জগদ্ধাত্রী, 
সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা, গণেশ-জননী। 
অপণ। পার্বতী দুর্গা, আপদ-উদ্ধারিণী, ও মা আপদ-উদ্ধারিণী ! 
শুনি, দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে দুর্গা বই কে রাখতে পারে। 
দুর্গে, তোর দুর্গা-নামে দুঃখ নিবারে ; 
তাইতে বিপদকালে ডাকি মা তোরে । 
ও মা কৃপা কর কাতরে। 
* এমন পদের । 
১৩৫ 


শাক্ত পদাবলী 


ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ, 
তব তত্ব ভুলে, ও মা দুগ! দুর্গ! দুর্গা ও মা, 
জলে কি' অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজু হানে, 
কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গা-নাম নিলে । 
শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র অঞ্জলি দেয় চরণ 'পরে। 
জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ 
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে ; 
দারুণ বিষের জালায় বাঁচল ভোলা 
দুগা-ন্ত্র সাধন ক'রে। 
পাব তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


২০৩ 


শঙ্করি, করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা ! 

কামনা পুরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা ৷ 

অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন, 

পুজি জানকী-জীবন, পুরিল মন-বাসনা | 

গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত, 

দিয়ে নারায়ণ ধন, যুচালে' ঝুজ-ভাবনা । 

শুস্ত নিঙন্তের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে, 

শবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা || 

জগনুাথপুসাদ বস্তু মল্লিক 

১৩৬ 


ভক্তের আকৃতি 


২০৪ 
করুণা, কুরু মে করুণা । 
করুণা-্দানে করুণাময়ী, কৃপণতা করো না| 
যাত্রা কর্লেষ দুগ। ব'লে, সুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে, 
তবে তোমায় দুগ। ব'লে, কেউ আর তারা 'ডাকৃবে না৷ । 
বেদাগমে এই শুনি, দুগে দূগ তিনাশিনী, 
ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা । 
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে, 
নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা ! 
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শক্ত, 
ঘুচাও পুত্রের কর্মসূত্র, শত্রু যেন হাসে: না | 
কিশোরীমোহন শর্ম্ম ॥ 
২০৫ 
দুর্গা তোমার দুর্গাদাসে দুগ মেতে সহায় থেকো ॥ 
ক'রে দয়া মহামায়া পদ-ছায়া দিয়ে রেখো । 
শঙ্কটে পড়িয়ে যখন, ভাবিব শ্রীঅভয়চরণ, 
অতয়দাত্রী হ'য়ে তখন মাতৈঃ মাভৈঃ ব'লে ডেকো । 
গৌরব করি লোকের কাছে, মা আমার স্বপক্ষ আছে, 
সে গব্ব হয় খব্ব পাছে, এই বড় হয় মনের দুঃখ । 
দ্বিজ শল্তুচন্জ ভাবে, শিবের বাক্য রেখো শিবে, 
মানস পূণ হয় মা তবে, কালকে ক'রে যাব ডেকো । 
পুচ রায় (কুমার) 
১৩৭ 


শাক্ত পদাবলী 
২০৬ 


জয়া যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার | 
একবার দুগ। দুগ' দুগ। ব'লে যে ডাকে মা তোমায়, 
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার। 
মা, তাই শুনে এ ভবের কুলে, 
দু] দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপদকালে 
ডাকি, দুগ। কোথায় মা, দুগা৷ কোথায় মা ; 
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা, 
আমায় দয়া কোরলে না মা, 
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি মা? 
অতি কুমতি কৃপুত্র ব'লে, 
আপনিও কুমাতা হ'লে-_আমার কপালে! 
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কুলে, 
ধর্ম তেমনি রেখেছ! 
দয়ামরী, আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা, 
কোন্‌ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ! 
জানি তোমার চরণ সাধন করি 
ব্ৰহ্মা হ'লেন ব্রন্নচারী-_দণ্ডধারী ; 
দেখ, সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি। 
আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী, ওগো শ্যামা সর্বনাশী, 
শিবকে ক'রে *্মশানবাসী, সনুযাসী তায় সাজিয়েছ। 
নাম কেবল করুণামরী, করুণাশুন্য হয়েছ। 
১৩৮ 


ভক্তের আকুতি 


মা! তুমি দক্ষ-রাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি, 
যন্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে; 
শিব-বিহনে, : শিব-অপমানে, 
মা সেই অভিমানে, 
“এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজায় নিদয় হলি- 
আপনি মলি, -তারেও মেলি, 
পিতার দুঃখ ভাবলি নে। 
তখন যার অপমান শুনে কানে, 
প্রাণ ত্যেজেছ বিষাদ মনে-__দক্ষ-ভবনে, 
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে 
তার বুকে পা দিয়েছ। 
আপনার গুণে তরবো ; 
দুগা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি, * 
যতন করিয়ে রাখবো | 
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে, 
দুগ। দুর্গা ব'লে ডাকবো । 
মা, অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন, 
কেবল তার নিধন হ'তে হয়। 
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে, 
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়। 
মা, রাবণরাভ্তা অস্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে, 
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে; 


১৩৯ 


শাক্ত পদাবলী 


তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ তাবলি নে, 
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি, 
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখলি নে ॥ 

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা, 
বাজাতো৷ জয় কালীর ডঙ্কা__অতি তেজ ডঙ্কা, 
আবার ছল ক'রে তার সোনার লঙ্কা 

দগ্ধ ক'রে এসেছ। 

দয়াময়ী মাগো, 
কোব্কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ? 

এণ্টনি সাহেব 


২০৭ 


ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী | 

কাতর কিক্করে হের হরমোহিনী। 

কক্কালী, করুণাময়ী, কুলকুগুলিনী ত্বায়ি, 

গিরিজা গণেশ-জননী (মাগো)। 

ত্বং হি শক্তি, ত্বং হি মুক্তি, কলুষনাশিনী। 

শিবসীম্তিনী, শিবাকার মঞ্চোপরে, 

মহাকাল সমিভ্যারে, আনন্দে বিহারিণী। 

অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী | 

অকুল তব-সংসারে, তার তারা কৃপা ক'রে। 

গতি নাহি তোমা বিনা আর মাগো । 

পদ-তরী দেহ, তরি মহেশমোহিনী | 

দপপনারায়ণ কবিরাজ 

১৪০ 


> 


ভক্তের আকুতি 


২০৮ 
বাঞ্চা-ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, বহ্মাণ্ডের ক্র আপনি । 
ব্রন্নরূপিণী, ব্ন্নার জননী, ব্রন্নরন্কবাসিনী। 
মা তুমি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, তারা কি মর্ম জানে তার ; 
হয় যে-মন্ত্রে যে জন দীক্ষে, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে, 

হে দুগে, আমি এই ভিক্ষে চাই__ 
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়, 
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই। 
কোরেছি মনে মনে মুক্তি তাই। 
ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ, 
যেন জন্ম-জন্মাস্তরে পাই ॥ 
চন্দনাক্ত রক্তজবা ল'য়ে, ye 
দিব আরক্ত পদদ্বয়ে। 
বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেহি মা শিবে, 
সঙ্ঞানে এই ভবে আসি যাই। 
ও মা অলসনাশনা, রসনার বাসনা, 
ঘোষণায় ঘুষি তব নাম ; 
ও মা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, 
দুগা বোলে ডাকি অবিশ্বাম। 
বর্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুগাঁ-নাম উপলক্ষ যার__ 
১৪১ 


. শাক্ত পদাবলী 

নিত্য যেই জন, অত্য-আচরণ, 
তীর্থ-পর্য্যটন কি কাযর্ট তার। 
গয়া গঙ্গা ব্ৰজ বারাণসী, 

হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র, 
ও পদে যত তীর্থ রাশি। 

স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা, 
বদনে তারা তারা গুণ গাই । 

নীলু ঠাকুরের দলে গীত 


ঘা 


২০৯ 


জননি, পদপঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে 
he কৃপাবলোকনে তারিণি! 
তপন-তনয়-ভয়চয়-বারিণি ! 
গ্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা, 
ভব-পারাবার-তরণী । 
সগুণা নিরগুণ৷ স্থলা, সূক্ষ্ম মুলা হীনা মূলা, 
মুলাধার অমল কমলবাপিনী ॥ 
আগমনিগমাতীতীা, খিল মাতা খিল পিতা, 
পুরুষ-প্রকৃতিরপিণী । 
হংসরূপে সর্বভুতে, ,  বিহরসি শেলসুতে, 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ব্রিধাকারিণী | 
১৪২ 


পাস পাস্স-প 


ভক্তের আকুতি 


সুধাময় দুগানাম, কেবল কৈবল্যধাম, 
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী। 
তাপত্রয়ে সদা ভজে,  হলাহল-কুপে মজে, 
র ভণে রামপ্রসাদ তার বিফল জানি ॥ 
রামগ্রসাদ সেন 


২১০ 


কি. দিয়ে করিব পুজা, কি বল আছে আমার? 
তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার || 
করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন, . 
দেখছি ভেবে, তাতে আমার নাইত কোন অধিকার | 
(ও মা) যে সকল নিজস্ব ভাবা কেবলি মনের বিকার || 
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হ'তে চায় না মন, . 
তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পুজি শ্বীচরণ ! 
না__না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার । 
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব, 
কি যে হিত, আর কি যে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার || 
তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্ব-হিত-বিধায়িনী, 
যা ভাল হয়, তাই করো মা, তোমার পদে দিলাম ভার | 
(আর) আমার কথা ভবে যদি, 
তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার || 
ত্ৰৈলোক্যনাথ কৰিভূষণ 
১৪৩ 


শান্ত পদাবলী 


২১১ 

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রন্মময়ী) ! 

আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে | 

তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা, 

ও মা ভক্ত-চিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥ 

তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাদে, 
কেহ নাচে আনন্দ-ভরে। 

ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ও মা প্রেমের ভয়ে অচৈতন্য, 

হায়, কবে হব মা ধন্য, (ও মা) মিশে তার ভিতরে ৷ 

স্বর্গে তে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা, 
প্রেমের খেলা কে বুৰ্তে পারে। 

তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি, 

প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে || 

ত্ৰৈলোক্যনাথ সান্যাল 


২১২ 
এবার যাব গো পাগল হ'য়ে । 

আমার ভবের আগুন জবৃছে মাথায়, 
আর কতদিন থাকৃবো স'য়ে! 
কামিনী কাঞ্চনে তারা, 

(আমায়) করেছে গো আত্মহারা, 
আমি খেঁটে খেটে হলেম সারা, 
ভূতের বোঝা মাথায় ব'য়ে। 


১৪৪ 


ভক্তের আকুতি 


৬১ 


(ওমা) বহু কষ্টে যদি চিত, 
তোমাতে হয় সমাহিত, 
(তথায়) স্থির ভাবে থাকে না ত-- 
ক্ষিপ্ত হয় মা বিষয় লঃয়ে। 
(ওমা) কাঙ্গাল দাস কাতরে ভণে, 
ও তার আর কেহ নাই ত্রিতুবনে, 
তার নিবেদন মা ওই চরণে, 
যেন জন্মের মতন যায় না বয়ে। 
বীরেশুর চক্রবর্ত্তী 


1977 


এমন দিন কি হবে তারা, 

যবে তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে* পড়বে ধারা || 
হৃদি-পদ্ উঠবে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 

তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥ 
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ। 

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা || 
শ্বীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সবর্ব ঘটে। 

ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা || 

রাসপ্রুসাদ সেন 


* দূ. নয়নে। 
১৪৫ 
10—2051 B.T. 


শাঁক্ত পদাবলী 


২১৪ 


কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে | 
অহং-তন্ব দুরে যাবে সংসার-বাসনা-দনে । 
উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, ত্যজি চতুব্বিংশ তত্ব, 
সৰ্ব্ব তত্বাতীত তত্ব, দেখি আপনে আপনে। 
তত্ব হবে পর-তত্বে, কুগ্ডলিনী জাগরণে। 
শীতল হবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ, 
সমান উদান ব্যান এক্য হবে সংযমনে | 
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ। 
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে । 
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে তবরোগ, 
দূরে বাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে । 
মূলাধারে বরাষনে, ষড়দল ল'রে জীবনে, 
মনিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে | 
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার, 
পার হবে ব্রন্গদ্ধার, শর্ভি-আরাধনে ।* 


নন্দকুযার রায় (দেওয়ান) 


* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি মহারাজ নন্দকুমারের 


রচিত বলির প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৪৬ 


ভক্তের আকুতি 
২১৫ 


হবে কবে সেদিন ভবে 
ব্রক্নময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় যবে | 
প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন চলিবে ভক্তিবশে। 
মায়ান্রান্তি ঘুচে শেষে, পাব বিবেক-বৈভবে || 
নয়নে হেরিব তারা,'বদনে বলিব তারা, 
নৃসিংহের জীবন-বারা, তারা মায়ে মিশে যাবে ॥ 
ন্সিংহদাস ভট্টাচার্য্য 


২১৬ 


অতি দুরারাধ্যা তারা ব্রিুপ-রজ্‌ জুরূপিণী। 
না সরে নিঃশ্বাস-পাঁশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥ 
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক। 
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী || 
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, 

শঙ্কর প্রভৃতি পদ্যুযোনি। 
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গ তি রোধ, 
এবার জনমের শোধ, মা ব'লে ডাকি জননী || 
কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ) 
২১৭ 


তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে! 
অনন্ত যাঁহারি অন্ত না পার ধ্যানে | 
: ১৪৭ 


শাক্ত পদাবলী 


বাঙ্বন-অগোচর নিরূপণ নাহি যার, 

বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে। 

মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া, 
পশ্বাদি কীট-পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে || 
সুরাস্ুর কিনুর, গন্ধবর্ব অপ্সর নর, 

মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে ॥ 
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মন্্ন জানিতে ভ্রান্ত, 
অচিন্ত্য পরম তত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে || 
চিন্ময়ী হ'য়ে প্রসন্ন, শ্বাশে দে মা চৈতন্য, 
যেন মন মগন সদা থাকে শীচরণে। 
শ্ীশচন্্র রায় (মহারাজ) 


2 


২১৮ 


হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র-বালিকা, কোথা হবে মাগো ভুবনপালিকা, 
তা না হ'য়ে আজ নূমুওমালিকা, বাম করে খর কুপাণবরা | 
কোথা মা মধুর বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদ-আকার, 
করাল বদনে বিষম হুঙ্কার, পদ-ভরে করে টলমল ধরা । 
ধক্‌ ধকৃ বহ্নি জলিছে নয়নে, ভক্‌ ভক্‌ রক্ত ঝরিছে বদনে, 
লক্‌ লক্‌ জিহ্বা নড়িছে সঘনে, সমরে মেতেছ-_ 
জগতজননি! দেখ একবার, রযাতিলে যায় জগত তোমার, 
সহে না বান্গুকি শ্বীচরণ-ভার, ক্ষান্ত হও মাগো, হয়ো না অধীর! । 

হরিমোহন রায় 
১৪৮ 


ভক্তের আকৃতি 
২১৯ 


বাজবে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিয নে ক্ষেপা মাগী। 
সরে লাই শিব নন যোগে আছে মহাযোগী ৷৷ 
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচলে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর । 
বিষখেকে। শিব নয় গো সজোর, তোর লাগি ওর মন বিরাগী |! 
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল ক'রে মুদেছে নয়ন। 
কপট* মরণ করছে সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি | 
ভাঙ খেয়ে ভাজরের মতি, শিব হ'য়ে আছে শবাকৃতি। 
দীন রামগ্রসাদ কয়, এই মিনতি, নেবে নাচ মা শিব-সোহাগী ॥ 
রাসপ্রসাদ সেন 


৬ 


২২০ 


হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাড়াও মা ব্রিভঙ্গ হ'য়ে। 

একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, 
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে। 

নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া, 

মাথায় দে মা মোহনচুড়া, চরণে চরণ থুয়ে। 

ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা, 

একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা, 

ওগো ও পাষাণের মেয়ে 


শশী 


* ফাকির। 


শাক্ত পদাবলী 


হৃদ্‌-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি, 
একবার ত্যজে অসি, ধর মা বীশী, 


ভক্ত-বাঞ্চা পরাইয়ে || 
নবাই ময়র? 


২২১ 


যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি; | 
শে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ? 
একবার নাচ গো শ্যামা, 
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুওমাল৷ ছেড়ে, বনমালা প'রে, 
গজমতি নাসায় দুলুক ; 
খশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে, 
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক ; 
যেমন ক'রে রাসমগ্ডলে নেচেছিলি, 
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভুলানো বেশে, 
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে; 
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ; 
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি) 
একবার বাজ৷ গো মা__সেই মোহন বেণু, 
যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিষ্‌, যে বেণু-রবে যমুনায় উজান ধরিত ; 
বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে। 
১৫০ 


ভজের আকুতি 


শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙে গো মা; 

তা থেইয়া তা থেইরা, তা তা থেই থেই বাজত নুপুর-*্বনি। 
শুনতে পেয়ে, আস্তো বেয়ে বৃজের রমণী ॥ (গো মা) 
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত,; 

বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী। 


এলাইয়ে টাচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী | 
রামগুসাদ সেন 


২২২ 


কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন-সাধে, 
রণক্ষেত্রে-_মা ! মোর হৃদয়-মাঝে। 
দেহের তেদী ছ-জন কু-জন, * 
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাজে | 
জ্ঞা-অসিতে তার কর ছেদন, 
নিবেদন__চরণ-সরোজে, 
আগে বধ ব্রহ্গময়ি, মোর কুমতি-রক্তবীজে, 
ও তোর ভক্ত দাশরথি, 
অনুরক্ত হয় এ পদান্ুজে || 
দাশরথি রাম 
২২৩ 


কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস। 
চতুঙ্দলে শঙ্তু-সহ পুরাও  মন-অভিলাষ | 
; ১৫১ 


শা পদাবলী 


তুমি ত মা জগদ্ধাত্ৰী, ত্রাণ কর ত্রাণকত্রী, 
_মুজিপদপ্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস। 
যোগেক্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূণ চন্দ্র, 

তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস। 
তত্ব-্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন, 
তবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস || 


নবীনচন্ত্র চক্রবত্তী 
২২৪ 


শ্াশান ভালবাসিয্‌ ব'লে, শশান করেছি হৃদি ; 
শ্শানবাসিনী শ্যামা, নাচ্বি ব'লে নিরবধি || 
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, 
চিতার আগুন জলছে চিতে, 
ও মা, চিতা-ভস্মু চারি ভিতে, 
রেখেছি মা আসিস যদি 
যৃত্যুগ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদ-তলে, 
পিচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি” | 


রামলাল দাসদত্ত 
২২৫ 


নাচ গো আনন্দময়ী মম হৃদয়-মাঝার । 
তুমি তো শ্যশানপ্রিয়-_শ্বশান হৃদয় আমার | 
১৫২ 


ভক্তের আকুতি 


স্বজন-বিয়োগ-চিতে, জলে সদা এই চিতে, 

শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার । 

তুমি বিরাজিত যথা, আঁধার থাকে না তথা, 

তাই বলি এ শ্নুশানে, এস, নাচ একবার || 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ) 


২২৬ 


শ্বশান তো ভালবাসিয মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গেলি? 

এত বড় বিকট শ্বাশান এ জগতে কোথা পেলি? 
দেখুসে হেথা কি হয়েছে, 
ত্রিশ কোট শব প'ড়ে আছে, 

কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি! 
ভূত পিশাচ তাল বেতাল, 
নাচে আর বাজায় গাল, 

সঙ্গে ধায় ফেরুপাল, এটা ধরি, ওটা ফেলি। 
আয় না হেথা নাচ্বি শ্যামা, 
শব হবে শিব পা ছাঁয়ে মা, 

জগৎ জুড়ে বাজবে দামা, 
দেখবে জগৎ নয়ন মেলি। 

অশ্নীকুমার দত্ত 


১৫৩ 


শাক্ত পদাবলী 


২২৭ . 


কোলে তুলে নে মা কালী, 
কালের কোলে দিয় নে ফেলে! 
বড় জালায় জনৃছি যে মা, 
যেতে দে জয় কালী বোলে ॥ 
কাদতে ভবে পাঠিয়েছিলি, 
কেঁদে কালী হলাম কালি। 
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে, 
রাখিফ্‌ পায়ে পরকালে | 


অতুলকৃষ্ণ মিত্ৰ 


২২৮ 


অবেলায় হাট ভাঙ্লি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি। 
যা ছিল, সকলই গেছে, মিছে শুধু ঘুরে মরি। 
ভরা হাটেরু হেটো যারা, 
একে একে গেছে তারা, 
অমি কর্ম -দোষে রইনু ব’সে পাপের বোবা শিরে ধ'রি। | 
রবি যে বসেছে পাটে, | 
আমি কি করি এ ভাঙ্গা হাটে, | 
নে মা বোলে তুলে অভাগীরে, দে মা তোর এ চরণ-তরী। | 
অমৃতলাল বস্ম 
১৫৪ 


ভক্তের আকৃতি 


২২৯ 


কালী এই ক'রো কাল এলে-_ 

কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন, দেখা দিও হৃদ্‌-কমলে || 
গুরু-দভ্ত ধন যেন আমার মন, 

শমন দেখে না যায় ভুলে। 

জিহ্বা যেন কালী কালী বলে | 


প্‌ 


২৩০ 


মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাষনা শোব্‌ মা বলি। 
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন ব'লতে পায় মা কালী কালী || 
হৃদয়-মাঝে উদয় হ'য়ো মা, যখন কর্বে অন্তর্জলী। 
মিশা'য়ে তক্তিচন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥ 

অদ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্-অক্গ থাকৃবে স্থলে, 

কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী-নামাবলী-- 

কেহ বা কণ কুহরে ব’ন্ববে কালী উচ্চৈঃস্বরে, 


কেহ ব'ববে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি ॥ 
দাশরধি রায় 


১৫৫ 


শাক্ত.পদাবলী 
; ২৩১ 


মন যদি মোর ভুলে, 
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণ মূলে। 
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে, 
আব্‌ রে ভোলা* জপের মালা, ভাসি] গঙ্গাজলে। 
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা-প্রতি বলে-- 
“আমার ইই্প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে" ॥ 
রাসকৃষ রায় (মহারাজ) 


*মহারাজ রামকৃষের ভূত্যের নাম ছিল ভোল! 
1ভাসাই। 


১৫৬ 


মনোদীক্ষা 


২৩২ 


কালী-পদ-আকাশেতে মন-বুড়িখান্‌ উড়তে ছিল, 
কনুষের কুবাতাস পেয়ে, গোতা খেয়ে প'ড়ে গেল। 
মায়া-কাননা হ'ল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি, 
দারা-স্থত কলের দড়ি, ফাঁসি লেগে সে ফেঁসে গেল। 
জ্ঞান-যুও গেছে ছিড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে, 
মাথা নেই, সে আর কি উড়ে? সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ’লে । 
ভক্তি-ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এন্সে লাগলো ধাঁধা", 
নরেশচন্দ্রের কাঁদা-হাসা, না আসা এক ছিল ভাল । 

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


২৩৩ 


সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না। 

ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা || 
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না? 
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না || 
আশার চাদর দিরাছ গায়, মুখ ঢেকে তাই সুখ খুল না। 
আছ শীত গ্ৰীষ্ম সমান ভাবে, রজক-ঘরে তাই কাচ না || 
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না? 
আছ দিবানিশি মাতাল হ'য়ে, ভ্রমেও কালী বল না || 

১৫৭ 


শাক্ত পদাবলী 
অতি মুঢ় প্রসাদ রে তুই, যুমায়ে আশা পুরে না । 


তোর ঘুমে মহা-ধুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতনা পাবে না ॥ 
রামগ্রসাদ সেন 


২৩৪ 


সন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার! 
ভুলে মুল হারাবে পাছে, দেরি অন ক 
যা*কে অতি ভালবাস, সে-রূপ ভাব মায়ের || 

নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু; 
সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কার! 

শ্বীরামদুলালে রটে, সদা ফেরে মাঠে ঘাটে, 
বুল্মময়ী সব্বঘটে, ভাব তুমি সেই সার | 

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান) 


২৩৫ 


মন, কালে কালে কাল গেল, কাল কবে আসিবে । 
কালী ব'লে না৷ ডাকিলে, কাল কিসে জিনিবে? 
মন, তুমি হ'য়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল, 
জি দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে? 
দ্বিজ কালিদাস 
১৫৮ 


মনোদীক্ষা 


২৩৬ 


বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে, 

দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে। 

জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কর্ম-ভোগী, « 

শ্যামা-নামামৃত-ত্যাগী, বিষয়-সন্ভোগী হঈলে। 

অকিঞ্চনের সন্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি, 

ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে। 

ইন্জিয-বলে ইন্্ত্ব পেয়ে হয়েছ উন্মত, 

পড়ে রবে সে ইন্্ত্ব, দশেন্দ্রিয় অবশ হলে || 
রধুনাথ রায় (দেওয়ান) 


২৩৭ 


ও মন, তোর ভ্রম গেল না। 
পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত, 
হরি-হর তোর এক হ’লো না। 
বৃন্দাবন আর কাশীধামের 
মূল কথা মনে বোঝ না; 
ক'রে আত্ম-প্রতারণা | 
অসি-বাশীর মর্ম বুঝে 
(তোমার) কর্দ করা আর হ’লো না। 
১৫৯ 


শাক্ত পদাবলী 


যমুনা আর জাহবীকে 
একভাবে মনে ভাব না। 
প্রসাদ বলে, গণ্ডগোলে 
এ যে কপট উপাসনা । 
(তুমি), শ্যাম-শ্যামাকে গ্রভেদ কর, 
চক্ষু থাকতে হ'লে কাণা ॥ 
রামগুসাদ সেন 
২৩৮ 


মন, কি কর তত্ত্ব তারে। 
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥ 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্তে পারে? 
মন, অগ্রে শশী* বশীভূত কর তোমার শক্তি-সারে। 
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে | 
যড়্দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম-নিগম তত্বসারে। 
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরো || 
সে ভাব-লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে | 
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে বরে || 
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে । 
সেটা চতরে কি ভাঙ্গবে হাড়ি, বুঝ রে মন ঠারে-ঠোরে ॥ 
রামগুসাদ দেন 
* শশী-কাম 
1 পূরে-আত্যায় 
১৬০ 


মনোদীক্ষা 
২৩৯ 


মন, তোমার এই ভ্রম গেল না। 
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না ॥ 
ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মুভি, জেনেও কি তাই জান না'? 
মাটির মূত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তীর উপাসনা ॥ 
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ব সোনা । 
ওরে, কোব্‌ লাজে সাজাতে চাষ্‌ তীয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা ? 
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা জুমধ্র খাদ্য নানা | 
ওরে কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চায় তীয় 
আলোচাল আর বুট-ভিজানা ? 
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই জান না । 
ওরে কেমনে দিতে চাস্‌ বলি মেষ মহিষ আর ছাগল-ছানা ? 
প্রসাদ বলে, ভক্তি-মপ্র কেবল রে তীর উপাসনা | 
তুমি লোক-দেখানো৷ করবে পুজা, 
মা তো আমার ঘুস খাবে না| 


রামগুসাদ সেন 
২৪০ 
মন, ভে'বৰ নারে ডুবে ভব-নীরে, 
তব-ভাবিনীরে ভাব রে। 
মা ব'লে ভাষিবে, অমনি ভাসিবে, 


অশিবে নাশিবে শিবে রে॥ 
১৬১ 


11--20518.া, 


শাক্ত পদাবলী 


কেন অহরহ বৃথা কাজে রহ, 
তরণী তারিণী-পদ-সরোরুহ, 
তনুরুহকুপে যে ধরে ভবে রে | 
যদি মন এবার, ভব-পারাবার চাহ তরিবার 
বলি বারেবার ছাড় পরিবার, 
দেহ অনিবার জননীতে ভার তারিতে কুমারে | 


রামকুমার নন্দী মজুমদার 


২৪১ 


2 

মন, তোর এত ভাবন! কেনে! 
একবার কালী ব'লে বয় রে ধ্যানে ॥ 
জীক-জমকে করলে পুজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে। 
তুমি লুকিয়ে তীরে করবে পূজা, জানিবে না রে জগভ্জনে | 
ধাতু-পাঘাণ মাটির মূত্তি, কাজ কি রে তোর যে গঠনে? 
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে || 
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে? 
তুমি ভক্তি-স্ুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে | 
বাড়-লঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে ! 
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে দেও না, জলুক নিশিদিনে | 
মেষ-ছাগল-মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে, 
তুমি জয় কালী * ‘জয় কালী ব'লে, বলি দেও ষড় রিপুগণে | 


১৬২ 


মনোদীক্ষা 


প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কি রে তোর সে বাজনে? 
তুমি “ভয় কালী’ বলি দেও করতালি, 
মনে রাখ সেই শ্ীচরণে | 
রামগ্ুসাদ সেন 
২৪২ 
ভাব না কালী, ভাবনা কিবা । 
ওরে মোহময়ী রাব্রিগতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা । 
অরুণ-উদয়-কাল, ঘুচিল তিমির-জাল। 
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা || 
বেদে দিলে চক্ষে ধুলা, ঘড়. দশ ন্বের সেই অন্ধগুলা 
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠামলা, 
খেলা-ধূলা! কে ভাঙ্গিবা || 
যেখানে আনন্দ-হাট, গুরু-শিঘ্য নাস্তিপাঠ। 
ওরে যার নেটো তার নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইব৷ ! 
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর, 
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভূর, 
আগুন বেঁধে কে রাখিবা || 
রামগ্রসাদ সেন 
২৪৩ 
বাসনাতে দাও আগুন জেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটী। 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাটি ॥ 
কান্মীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল। 
(আর) পাপ-কাষ্ঠের আখা জালো, চাপাও রে চৈতন্য-ভীটি ॥ 


১৬৩ 


শান্ত পদাবলী 


নীলাম্বর নতী জেনেছে, মনকে আমার বলা মিছে। 

মনের পর কি শত্রু আছে, সেত হয়ত সোনা নয় ত মাটি || 
নীলাগ্ধর মুখোপাধ্যায় 

২৪৪ 
মন, হারালে কাজের গোড়া | 

দিবানিশি ভাবছো বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া || 

চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া | 

তুই কাচ-মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন, তোর কপাল-পোড়া ॥| 

কর্ম-সূত্রে যা আছে মন, কেবা৷ পাবে তার বাড়া । 

মিছে এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল-যোড়া ॥ 

কাল করিছে হৃদে বাস, বাড়ছে যেন শালের কৌড়া। 

ওরে, সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধরবে মন্ত্র ষোঢ়া || 

প্রসাদ বলে, মন রে তুমি, পাঁচ সওয়ারের তুকী ঘোড়া ।* 

সেই .পণাচের আছে পাঁচার্পাচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥ 

রামগ্রসাদ সেন 


২৪৫ 
এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওয়া । 
পঞ্চ ভূতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া? 


কালী মায়ের চরণ-পাঁনে, একটি দিন হলো না চাওয়া । 
যাবি কবে পড়ে র'বে জমিখানি চৌদ্দ পোয়া || 


স্গরসাদ বলে, ভাবছ কি মন, পাঁচ সওয়ারের তুমি বোড়া | 
১৬৪ 


মনোদীক্ষা 


এখনো তোর এই জমিতে সাধন-বীজ হলো না৷ রোয়া | 

ক্রমে দেখি গুরু-মন্ত্র লাঙ্গলখানি যায় বা খোয়া || 

গমনের দিন আর বাকি নাই, কবে হবে ধরায় শোওয়া। 

ওখানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিয়ে রেওয়া || 

রসিক বলে, সুখের কাল তোর এবার হলো কালে খাওয়া । 

এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নে রে মুক্তির দাওয়া ॥ 
রসিকচন্দ্র রায় 


২৪৬ 


ঞ 
মন, কবে সেবিবে কালী? 
একাল ওকাল সেকাল ব'লে, 
সকল কালই গেল চলি। 
তবু বিষয়-মদে মত হ'য়ে তত্ব-জ্ঞান রইলে ভুলি। 
কালাকাল বিচার নাই কালের, 
সদাকাল “সে ঘুরছে খালি, 
এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি, 
দয়া নাই দীন-দুঃখী বলি 
কালে যখন যাবে, কালের ভ্রুকুঞ্চনে, জীবন চলি, 
তখন রক্ষা কে করিবে মন, 
বিনা সেই রক্ষাকালী | 
১৬৫ 


শাক্ত পদাবলী 


হয় না একটু ভুক্ষেপ, এই তো আক্ষেপ, ] 


১৬৬ 


দেখে নিত্য সব অনিত্য, 
তৰু নেশায় আছ ঢলি__ 


নিজের দোষে মজে গেলি | | 
রোহিণীকুমার বিদ্যাভূত্ণ 


২৪৭ 


যায় যায় দিন, কালী বল মন। 

একবার ত্য'জে মায়ানিদ্রা মেল রে ন্য়ন | 

দিনে দিনে দিন যায় রে হেলায়, 

ভুলে র'লে,মিছা ভবেরি খেলায়, 

থাকিতে সময় বল এ বেলায়__ 

কালী কালী কালী, এড়াবে শমন || 

দেখ দেখি বাকি আছে কি সময়, 

বৃথা কাজে গত হলো যে সময়, 

পাবি না পাবি না আর সে সময় 

ক'রে বিনিময় রজত-কাঞ্চন || 

মনে ভেবে মন দেখ একবার, 

যত পরিবার ম'লে কেবা কা'র, 

হবে সব অন্ধকার, মুদিলে নয়ন | 
রামকুমার নন্দী মজুমদার 


মনোদীক্ষা 
২৪৮ 


তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়াপাখী ! 

আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি || 

কালী-নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিগ্তরে পুরে মন, 

ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে, এরি-সুখে হ’লি সুখী ॥ 

শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্বাম, 

মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বনু রে দেখি || 
রামগুসাদ সেন 


২৪৯ 


সাধন-রূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে। 
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালী-নামের টেক্কা মেরে | 
শদ্ধানওলা খেলায় দিয়ে, বসবি ভক্তি গোলাম নিয়ে, 
গোলাম দেখে গোলাম হ'য়ে কৃতান্ত কাঁপিয়ে ডরে ॥ 
ভাবের বিস্তি ধ'রে নিবি, তবেই যমকে ফীকি দিবি, 
সনাধি-ছক্কা দেখাবি, ছয় রিপুকে ত্যান্তা ক'রে ॥ 
এমি খেলা খেলুবি কসে, বে-রং যাবে রংয়ে মিশে, 
মুক্তি-পঞ্জ৷। ধ'রে শেষে, জয়ী করবি রসিকেরে | 
রসিকচন্্র রায় 
১৬৭ 


শাক্ত পদাবলী 
২৫০ 


মন রে কৃষি-কাজ_জান না। 
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো৷ সোনা |7 
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না। 
সে যে' মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া, 
তার কাছেতে যম ধেঁসে না | 
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না। 
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে, 
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥॥ 
গুরু রোপণ করেছেন বীজ ত্ি-বারি তায় দেচ না। 
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রুসাদকে ডেকে নে না | 
রামপুসাদ সেন 


২৫১ 


মন রে তোরে বলি আমি, 
ও কার জমা-খরচ লেখ তুমি। 
হিসাবের মুছরি হ'য়ে পরের হিসাব লেখুছ তুমি । 
ক'রে নিজের হিসাব দেখলে না রে লাভ খেসারত ফাজিল কমি ৷ 
দিনে দিনে হচ্ছে যে তোর খর্চা অধিক জমায় কমি ; 
আর তো নাই অবকাশ, কর নিকাশ, হ'য়ে এল সাল-তামামি || 


* আছে এক্তারে মন, এই বেলা তুই। 
1 গুর-দত্ত বীজ রোপণ ক'রে। 


১৬৮ 


মনোদীক্ষা 


কুমার বলে ঠিক থেক মন, না হ'লে হবে বদনামী ; 
দেখ লাভে মূলে হেরে পাছে কালের কাছে হও আসামী || 
রামকমার নন্দী মজুমদার 


২৫২ 


এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাজবরণী মাকে ; 

নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে। 
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে]ু্ডেকে ! 
ল'য়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে? 
জ্ঞাতি-বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে, 

,কাদবে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে। 
চুল পেকেছে, দাত পড়েছে, পরমাঠুর মেয়াদ গিয়েছে, 
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥ 

প্যারীমোহন কবিরত্ব 


২৫৩ 


মন, কেন রে ভাবির এত__ 
যেমন মাতৃহীন বালকের মত? 
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত। 
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে-কাল মায়ের পদানত || 
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়__এ যে বড় অদ্ভুত। 
ওরে তুই করিয়্‌ কি কালের ভয়, হ'য়ে বুন্ননয়ী-স্ুত॥। 
১৬৯ 


শাক্ত পদাবলী 


এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হ’লি রে পাগলের মত। | 
ও মন, মা আছেন যার বুঙ্গময়ী; কার ভয়ে সে হয় রে ভীত। 
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত। 
যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি--হবে রে তোর তেমি মত।। 
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত। 
ও মন, গুরু-দত্ত তত্ব কর, কি করিবে রবি-স্ৃত || 

রামগুপাদ সেন 


২৫৪ 


মন-সেতারে বাজা রে তার, তারা তারা ব'লে। 
কাল বন্ধন করিতে ভোরে, আসে রভ্ডু নিয়ে করে | 
তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ’লো, 
জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন হ’লো তোর দোষে || 
ভৈরবী রাগিণী ধ'রে বসাও পর্দা স্তরে স্তরে, 
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার ভব-দুস্তরে। 
নইলে নিস্তার না দেখি তোর দুস্তর জলধি-নীরে | 
সু-তানে গং বাজা রে মুক্তকেশীর বাজারে, 
ঘেরিতে কাল নাহি সাধ্য মায়ের বাজারে || 
মাগো, ভিক্ষে চরণ-ধুলা, দোকানদার আছে ভোলা, 
হ’লো শেষ তবেরই খেলা, বাঁধ রে নামেরি ভেলা, 
নইলে ডুবে মরবে গোবর্দান ভব-সিন্ধু-নীরে || 
গোবর্ধন চৌধুরী 
১৭০ 


২৫৫ 


মন, ভেবেছ কপট ভক্তি করি শ্যামা-মাকে পাবে? 

এ ছেলের হাতের নাড়, নর যে ভোগা' দিয়ে খাবে! 

সাত গেয়ে আর মায়্দোবাজি, কেবা কারে ফাঁকি দেবে। 

সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ড৷ বুঝে ল'বে ॥ 

আইন সুরত গঙ্গাজলী ভেবেছ সাবধান হবে, 

তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে খাও এ কথা কি জার্তে রবে? 

কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে, 

কালী-নাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে || 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


j' . 

২৫৬ 

মন, থাক তুমি চুপটি ক'রে! 

তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছ ধ'রে || 

" চতুঙ্দলে ফাঁদ পেতে মন, বসে থাক ঘাপৃটি মেরে । 

কেবল আড়-নয়নে দৃষ্টি রেখো, যেমন আসবে, টানবে জোরে । 
হৃদৃ-পিঞ্জরে ক'রে ঘেরাও, বলবে সুখে “কালী, তরাও” ; 
সে ত সকল ভাষা বুঝে, আশার মত দিবানিশি পড়ে। 
সযতনে ভক্তি-ডোরে, পায়ে ধ'রে বাঁধবে তারে; 

নৈলে একস্থানে থাকে না সে যে, 


জলে স্থলে সমান ফেরে || 
কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় 


১৭১ 


শাক্ত পদাবলী 


২৫৭ 


আয় মন, বেড়াতে যাবি। 
কালী-কল্পতরুতলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি।, 
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ব-কথা৷ তায় সুধাবি |॥ 
অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি। 
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি | 
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, ' পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি। 
যদি মোহ-গর্তে টেনে লয়, ধৈর্ধ্য-খোঁটা ধ'রে র'বি।| 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁবে থুবি। 
যদি না মানে নিষেধ, তবে ভ্ঞান-খড়েগ বলি দিবি | 
প্রথম ভাধ্যার সম্তানেরে দুরে র'ইতে বুঝাইবি। 
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইৰি || 
প্রসাদ বলে, এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি। 
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি ॥ 
রামগুসাদ সেন 
২৫৮ 
মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদু্গ। বোলে। 
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥ 


মহামন্ত্র কর হাল, কুগুলিনী কর পাল ; 
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাড়ে ফেলে ॥ 


১৭২ 


কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তো দুগাঁ কোয়ে ; 
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥ 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


২৫৯ 


শুনরে মন-জমিদার ; 
ভাল এবার কৰ্‌লি রে তুই জমিদারি! 
যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উস্সূল তহশীল দিলি ছাড়ি; 
তা'রা সব লুটে খেলে, তোমায় দিলে জমার ঘরে শুন্য ধরি | 
দেওয়ান* তোর নষ্টের গোড়া-সৃষ্টিছাড়া, সাবেক জমি কবুল চুরি ; 
খণে খণে করছে ভারি, বন্ধক করি দেওয়ান-বাবুর ছয় মুহুরি। 
ভুবন কহে তাহুত বাকি, আর ভাবছ কি, হ'য়ে গেছে নুটিশ ভারি । 


সর্বস্ব নিলাম হবে, জেলে যাবে, ভাঙ্গতে হবে বাবুগিরি | 
অজ্ঞাত 


২৬০ 


শোর্‌ রে মন তোরে বলি, ভজ কালী, 
ইচছা৷ হয় যেই আচারে | 
মুখে গুরু-দত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধ'রে || 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ব্যান, 
ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে ॥ 
* দেওয়ান__অহঙ্কার। 
১৭৩ 


"শাক্ত পদাবলী 


যত শোন কর্ণ পুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে, 

কালী পঞ্চাশৎ-বণ ময়ী, বণে বণে নাম শোন রে | 

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রন্লময়ী স্ব ঘটে। 

ওরে আহার কর, মনে কর আহুতি দিই শ্যাম! মারে || 
রামগুসাদ সেন 


২৬১ 


পাবি না৷ ক্ষ্যাপা মায়েরে» ক্ষ্যাপার মত না৷ ক্ষেপিলে। 

শেয়ান পাগল বুচকি আগল, কাজ হবে না ওরূপ হ'লে || 

শুনিয় নে তুই ভবের কথা, ও যে বন্ধ্যার প্রসব-ব্যথা । 

সার ক'রে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না৷ খুলে || 

মায়া মোহ ভোগ তৃষ্ণা দেবে তোরে যত তাড়া 

বোবার মতন থাকৃবি ব'সে, সে কথায় না৷ দিয়ে সাড়া || 

নিবৃত্তিরে ল'য়ে সাথে ভ্রমণ কর তত্ব-পথে। 

নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী ব'লে | 

মজা আছে এ পাগলে, জাবৃবি আসল পাগল হ'লে । 

“আর রে পাগল ছেলে ' ব'লে, পাগলী মায়ে নেবে কোলে || 

কুরাবে পাগলের বেলা, ঘুচিবে ত্রিতাপের জাল! । 

শান্তিধামে করবি লীলা, এ যুক্তি প্রেমিক বলে ॥ 
মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য (প্রেমিক) 

১৭৪ 


২৬২ 


মন, ক'রো না৷ দ্বেষাদ্বেষি, 
যদি হবি রে বৈকৃঠবানী || 
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খৌজ-তালাসি। 
ওঁ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম--সকল আমার এলোকেশী ॥ 
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী |. 
ও মা, রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি || 
দিগন্বরী দিগন্বর, পিতার চরণবিলাসী | 
শমশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী ॥ 
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু-সঙে, এক' বয়সী। 
"যেমন অনুজ খানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥ 
প্রসাদ বলে, ব্রন্গ-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি। 
আমার ব্রক্মময়ী সবর্ব ঘটে-_পদে গয়া গঙ্গা কাশী ॥ 
রামগ্রুমাদ সেন 


২৬৩ 


হৃং-কমলে চিন্তা কর বরাভয়-কর শিবা । 
বৃথা বিষয় ভাবিয়ে, বল তৰ ফল কিবা ! 
যাঁর কৃপা-কণ৷-বলে, দুর্লভ জনম লভিলে, 
উচিত কি নয় তীর ধ্যান কর! নিশি-দিবা? 
১৭৫ 


শাক্ত পদাবলী 


নিদ্রারপে যাঁর কোলে, সুখে নিশি পোহাইলে, 

চৈতন্য-ূপিণীর কৃপায় পুনঃ গ্রাতে চেতন পেলে, 

এ হেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে, 

ভক্তি-ভাবে দৃঢ় মনে, কর মূঢ় তীর সেবা। 

সমাগত-গ্রায় শমন, করিবে মহাশয়ন, 

আর কি এ দেহে চেতন পেয়ে, কর্ব্বে তীর কীর্তন | 

বিষয়-মদে সদা মত্ত, দ্বিজ জগদ্দুর চিত্ত, 

কালী-নাম কর পথ্য, পুনঃ তবে না ফিরিবা | 
জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ 


২৬৪ 


ডুব দে মন কালী ব'লে, 
হদি-রত্বাকরের অগাধ জলে । 
রত্বাকর নয় শূন্য কখন, দূ-চার ডুবে ধন না পেলে, 
তুমি দম-সামর্থেয এক ডুবে যাও, কুল-কুগুলিনীর কুলে ৷ 
ভ্ঞান-সযুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-ূপা মুক্তা ফলে। 
তুমি ভর্তিকরে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি-মতন চাইলে | 
কামাদি ছয় কুম্তীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে । 
তুমি বিবেক-হব্দি গায় মেখে যাও, 
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥ 
রতন-মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে। 
রামপগ্রসাদ বলে, ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে | 
রামপুসাদ সেন 


১৭৬ 


মনোদীক্ষা 
২৬৫ 


আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে! 

যা চাবে, এইখানে পাবে, খৌঁজ নিজ-অন্তঃপুরে |. 

পরম ধন পরশমনি__যে অসংখ্য ধন দিতে পারে, . 
এমন কত মনি পড়ে আছে, চিন্তামনির নাচদুয়ারে || 
তীর্থ -গমন দুঃখ-্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে, 

তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর জানে, শীতল হও না মুলাধারে। 
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে, 

ওরে, বাজিকরে চি্লে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥ 


কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


eR) 


২৬৬ ' 


দিবা-নিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা। 
নীল কাদম্বিনী-রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগৃবসনা ॥ 
মুলাধারে সহস্রারে এবিহরে সে, মন জান না। 
সদ! পদ্যুবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা | 
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা | 
জ্ঞানাগ্নি জালিয়া কেন বন্গময়ী-রূপ দেখ না॥ 
প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক' বাসনা | 
সাকারে সাযুজ্য হবে, নিব্বাণে কি গুণ বল না॥ 
রামপ্রুসাদ সেন 


১৭৭ 
12051 B.T. 


২৬৭ 


আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে। 
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে || 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি। 
রসনারে সঙ্গে রাখি,--সে-ও যেন “মা ' ব'লে ডাকে | 
অজ্ঞান কৃমনত্রী, দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো ; 
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে | 
কমলাকান্তের মন ভাই, আমার এক নিবেদন, 
দরিদ্র পাইলে ধন, সে-ও কি অন্যান্তরে রাখে ॥ 
ৰ্‌ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


২৬৮ 


এবার কালী কুলাইবো | 
কালী ভেবে, কালী হোয়ে, 
কালী ব'লে, কাল কাটাইবো । 
আমি কালাকালে কালের মুখে__-& 
কালী দিয়ে চ'লে যাবো । 
সে যে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, 
কেমন কোরে তায় রাখিবো | 
আমার মন-যন্ত্রে বাদ্য করি হৃদিপদ্মে নাচাইব || 
কালী-পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব। 
আছে আর যে ছটা, বড় ঠেটা, সে কটাকে কেটে দিব | 


১৭৮ 


মনোদীক্ষা 


প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব | 
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি, 
তবু কালাকাল বাৎ না৷ ছাড়িব | 
রামপ্রসাদ সেন 


২৬৯ 


মন-গরীবের কি দোষ আছে! 
ভুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেয়ি নাচে ॥ 
তুমি কর্ম বর্মাধর্ম, মর্ম-কথা বুঝা গেছে। 
ও মা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥ 
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে। 
ও মা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে ত৷ লেখা আছে ॥ 
প্রসাদ বলে, কর্ম-সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে। 
ও মা, মায়া-সুত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপী খেল খেলিছে॥ 

রাসধুসাদ সেন 


২৭০ 


মন-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নিন্দা কর মিছে? 

বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥ 

শুনেছ দীন দয়ামরী, লোকে বলে বেদে আছে। 

আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে । 
১৭৯ 


শাক্ত পদাবলী 


আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেমনি সঙ্গ ভাল মিলেছে। 
সে লেংটা থাকে, ভসু মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে।। 
তবে যে কমলাকান্ত ও চরণে প্রাণ সপেছে-_ 
তাতে ভিনু, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে । 
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য 


১৮০ 


ইচ্ছাময়ী মা 


২৭১ ৃ 
শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, 
ভব-সংসার-বাজারের মাঝে । 

ও যে মন-ফুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি || 
কাক গণ্ভী মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি। 
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥ 
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্চা, কর্কশ! হয়েছে দড়ি। 
ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি ॥ 
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি। 
ভব-সংসার-সমুদ্র-পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি। 
রামগ্রসাদ সেন 

২৭২ 

ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা, কে বুঝিতে পারে! 

যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও, নয় নে যাও পারে ॥ 
একবার মুখে দুর্গা ব'লে, কালকেতু তোর চরণ পেলে। 
কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে, পায় না৷ দেখা যুগান্তরে | 
শ্রীমন্তে কমল-বনে দেখা দিয়া দাও শ্নুশীনে, I 
আবার দয়া ক'রে পরক্ষণে, চরণে রেখেছ তারে। 

তোমার ইচ্ছা জগৎ কল্প, আমার ইচ্ছা অতি অল্প, 


শ্বীচরণে দিব তল্প, জীবনের শেষ-বাসরে ॥ 
রসিকচন্দর রায় 


১৮১ 


শাক্ত পদাবলী 
২৭৩ 


সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 

তোমার কর্ন তুমি কর মা, লোকে বলে “করি আমি/। 

পক্ষে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি ; 

কারে দেও মা ইন্দত্বপদ, কারে কর অধোগামী || 

যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি; 

তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তত্রসারের সার তুমি | 
রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান) 


সংসার-খেলনা দারা-সুত লয়ে, 

ভুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে! 

তুমি দিয়েছ যে খেলা, আমি খেলি মা দু’ বেলা। 
তাইতে করি হেলা নিত্যবন। 


* সঙ্গীত-সন্দর্ভ' নামক পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা 
বলিয়! প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের নিকটে ইহা রামদুলালের গান 
বলিয়াই প্রচলিত। 

১৮২ 


ইচছাময়ী মা 
ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছায় সব হয়, 
কিছুই জানি না মা তব মহিমায়। 
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথ, 
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ || 


অজ্ঞাত 


১৮৩ 


করুণাময়ী মা 


২৭৫ 


মা তোমা নিদয়া ব'লে কোব্‌ জন নিন্দা করে! 
তোমারই করুণামূতে ভুবন জীবন ধরে। 
মাতৃবক্ষে স্তন্য-সিন্ধু তোমারি করুণা-বিন্দু, 
অনুপানে নেহারি তোমারে । 

তৃপ্তি-হেতু জল তুমি, বিশ্বাধার তুমি ভূমি, 
স্নেহে অঙ্কে ধর, চরাচরে। 
তনয়-শমন-ভয়নাশী অসি করে রয়, 
বরাতয় দুই দক্ষ করে। 

অন্তরে করিতে মুক্ত, তার কর-শিরোরক্ত 
ধর অঙ্গে, তার শ্রেয়: তরে। 

তাহে সেই ভাগ্যবান, লভি দৈত্য দিব্যজ্ঞান 
অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে || 

ভীমকান্ত তব আস্যে বিশ্বব্যাপী অষ্টহাস্যে, 
তা'তেও কৃপা-মাধুরী নিঝরে। 

এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশৃময়ী, 
তোমা সম ভুবন-ভিতরে || 


পঞ্চানন তর্করত্ব 
১৮৪ 


করুণাময়ী মা 
২৭৬ 


কৃপুত্র কই আমার মত? 
কেবল তুই ‘মা!’ ব'লেই মা সহিয এত! 
যেমন বুকে থেকেই বুক খুঁড়ে খায় কর্কাটকার ছানা যত, 
তেমনি তোর বুকেই থেকে দংশি তোর বুকেই মা অবিরত। 
তুই কুলীরক' দিয়ে দেখাইলি মাতৃস্মেহ অতুলিত__ 
আর তার ছানা দিয়ে দেখাইলি পুত্রাধম প্রসন্ন কত! 
ঁ গ্রুসনুকুমার চট্টোপাধ্যায় 


২৭৭ 


বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা, 

সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা। 

তাই বহিতেছি সুখে, শিরে দুঃখের পশরা। 

জিনি অমুল্য রতন, ব্রক্নময়ী-নাম-ধন, 

তার! ব'লে ডাকি যখন, হই গো আপন-হারা | 

তুমি গো দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী, 

আমি ঘোর পাতকী ব'লে, তোমারে হয়েছি হারা ॥ 

আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও তাই যে শিখি, 

রামে শিখায়েছ তারা বুলি, তাই বলি “তারা” “তারা? | 
রামলাল দাস দত্ত 

১৮৫ 


শাক্ত পদাবলী 
২৭৮ 


তোমায় কি মা দুষতে পারি? 

আমি আপন-দোষে আপনি মরি। 
তেমনি ভবে ফিরি সুখের লোভে তোমাকে উপেক্ষা করি! 
তুমি টেনে নিতে চাও সন্মুখে, আমি পাঁঠার মত খুঁটি ধরি। 
লাগে গলায় ফাঁস, আর ভ্যা ভ্যা করি, তবু সোজা পথে চনতে নারি ! 
পাঠার তো পাঁঠাত্বেই সুখ, মা, সে নরত্ব পাবে কি করি? 
তুমি গ্রসন্রে প্রসন্ন বড়, তাই নর-সমাজে চরি। 
প্রসন্ন তোর বোকা ছেলে,__কথার ভট্চাযু কাজে নড়ি।* 
তারে চুলে ধ'রে শাসন কর মা৷ (ঘাড়ে) দিয়ে দুটো জুতোর বাড়ি। 

র্‌ গ্রসনুকুষার চট্টোপাধ্যায় 


২৭৯ 


কে তুমি শিয়রে ব'সে জাগিতেছ গো জননি! 
নিদ্রা নাই কি মা তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি ? 
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর: নিদ্রাতে, 
সুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী ? 
অধম তনয়ে মাগো, কেন তোর এত করুণা, 
সতত নিকটে ব'সে থাক অকারণে । 

* নড়ি--কিছু নয়। 
১৮৬ 


করুণামরী মা! 


বুঝেছি, বুঝেছি আমি; স্বাভাবিক লেহ-বশে, 

বিচর মা সদাকাল সন্তান-সাথে আপনি। 

বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব 

অগণ্য তনয়-পাশে জাগিছ একাকিনী। 

পাষাণ হৃদয় গ’লে যায় মা স্মরিলে করুণা তব, 

করুণার নাহি পার, ওগো সম্ভতীনতোষিণি ! 
পুগুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় 


২৮০ 


কেঁদেছি আপন দোষে, বেজেছে মারের প্রাণে। 

মা বলে “আয়রে কোলে,’ মুখ মুছারে কোলে টেনে । 

পেয়েছি অভয়ারে, আর কিহর ভয় করি কারে? 

মা ব'লে বারে বারে চেয়ে রব চরণ-পানে || 
গিরিশচন্দ্র যোষ 


২৮১ 


মা আমার ভক্ত বই আর জানে না। 
হৃদয় খুলে ডাক মা ব'লে, পুরৃবে মনের বাসনা || 
মা ব'লে ডাকৃলে পরে, তাপিতপ্রাণে বারি ঝরে, 


গ্রেমমরী প্রেমের ভরে, ডাকৃছে রে ভাই শোন না! 
গিরিশচন্দ্র যোষ 


১৮৭. 


কালভয়হারিণী মা 


২৮২ 


তুই যা রে, কি' করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি। 

মন-বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ্‌-গারদে বসায়েছি || 

হৃদি-পদ্য প্রকাশিয়ে, সহয্রারে মন রেখেছি। 

কুলকুগুলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সপেছি ॥ 

এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা । 

হামেশা রুজু ভক্তি-প্যায়দা, দু'নয়ন দারোয়ান দিয়েছি ॥ 

মহাজর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি। 

তাই সব্বজরহর-লৌহ গুরু-তত্ব পান করেছি || 

শীরামগ্রসাদ বলে, তোর, জারি ভেঙ্গে দিয়েছি। 

মুখে ‘কালী’ ‘কালী’ ‘কালী’ ব'লে, যাত্রা করে ব’সে আছি ।॥ 
রাষগ্রুসাদ সেন 


২৮৩ 


যা রে শমন এবার ফিরি! 

এসো না মোর আঙিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি। 
যদি' কর জোর-জবরি, সায়নে আছে জজ-কাছারি , 
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ব্রিপুরারি। 

আমি তোমার কি ধার ধারি, 

শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি। 

১৮৮ 


কালভয়হারিণী মা' 


বলে মৃজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয়কালী, 
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি। 


মুজা হুসেন আলী 
২৮৪ 


আমায় ছুঁয়োনা রে শমন, আমার জাত গিয়েছে-- 

যে দিন রসনা আমার কালী বলেছে | 

আমি ছিলাম গৃহবাসী, 

শ্যামা সব্বনাশী আমায় সনুযাসী করেছে 

মন রসনায় যুক্তি ক'রে, কালী-নামে একটা দল বেঁধেছে ; 

ও তাই শুনে রিপু ছয়, পেয়ে ভয়, সেই দিনে ছেড়েছে || 

একে মরি পুড়ে, তাহে চাকুলা জুড়ে, 

অনাহুত একটা রব উঠেছে, 

সাকিম জামদো, নরচন্দ্র কালী-নামে ভেক ল'য়েছে॥ 
নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


২৮৫ 


তয় কি শমন তোরে, 
এলোকেশী শ্বশানবাসী যার হৃদে বিরাজ করে। 
কালী’ ‘কালী’ বনবো সদা, পার্বি না তায় দিতে বাধা, 
কালী-নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখবো দুরে ॥ 
চিঠির মর্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে। 

১৮৯ 


শাক্ত পদাবলী 


দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, মা হয়ে মা হয়ো না শত্রু, 
মায়ের কোলে থাকৃবো ব'সে, ল'য়ে যেতে কেবা৷ পারে || 


১৯০ 


নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী 


২৮৬ 


আমি ক্ষেমার খায্‌ তানুকের প্রজা। 
ক্ষেসঙ্করী আমার রাজা । 
চেন না আমারে শমন, চিন্বলে পরে 
হবে সোজা । 
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, 
অভয় পদের বইরে বোঝা । 
ক্ষমার খাসে, আছি ব'সে, নাই 
মহলে শুকা-হাজা | 
দেখ বালি-চাপা, সিকস্ত নদী, 
তাতেও মহল আছে তাজা । 
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বোয়ে বেড়াও 
ভূতের বোঝা । 
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, 


জান না সে পদের মজা || 
রামপুষাদ সেন 


কালভয়হারিণী মা 
২৮৭ 


কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার! 
কাল-নিবারিণী কালী হৃদয়ে জাগিছে। 
কি করিবে তুচ্ছ কাল, কালান্ত কালীর কাছে? 
শ্যামা-পদে পঞ্চানন ক'রে আত্ম-সমর্প ণ, 
শমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে ॥ 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৮৮ 


তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল-চোর। 

ওরে, সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর? 

কালী-নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর। 

ওরে, শ্রীদুগা বলিয়া রে রজনী কর ভোর || 

কালী যদি না তরাবে, কলি মহাঘোর। 

কত মহাপাপী ত'রে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর? 

রামপুসাদ সেন 

২৮৯ 


মিছা কাল আর মরছ ঘুরে, 
কে কি আমার করতে পারে? 
বুক বেঁধে বসেছি আমি কালী-নামের কেল্লা মেরে। 
১৯১ 


শাক্ত পদাবলী 


দেখরে যাই ছেড়েছি খাই, কেটেছি তাই ভক্তির খাই, 
পার হবার যোটি রাখি নাই, প্রেমের বেড়া চারিধারে ৷ 
ভক্ত যদি কোন মতে, পড়ে শক্ত বিপদেতে 
মুক্তকেশী ত্রত পদে, মুক্ত আসি করেন তারে । 
করে অসি-চর্মা ধরা, কিবা বদ্ধপরিকরা, 
দনুজদলনী তারা, পাহারা ও দেন ছ্বারে। 
জগত সহায় হ'লে, কে জিনে শ্যামায় বলে, 
করাল কবলে কালে, কালী কালে গ্রাম করে। 
আশুতোঘ মুখোপাধ্যায় 


২৯০ 
০) 


জা আমার আনন্দময়ী, আমি নিরানন্দে যাব কেনে! 

তীর আনন্দ-সাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে । 

শ্যামা-রূপ (আহা মরি, শ্যামা জলদবরণী রূপে) চক্ষু ভরা 

তাইতে এত বহে ধারা, চিন্তে নারি এ সব কারা, 

এখন মিশেছে তারা তারার সনে || 

ভব-বন্ধন সকল বৃথা, যে থাক্বার সে থাকৃলো হেথা, 

চল্লে৷ কেদার মা তারা যেথা, সার কথা শুন রে দক্ষিণে ।* 
কেদারনাথ রায় 


+ কথিত আছে, মৃত্যুর পর্াবসথায কবির চক্ষে জল দেখিয়া তাহার কারণ 


জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমীপস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে পৃত্র দক্ষিণারগ্রনকে উদ্দেশ 
করিয়া এই গান করিয়াছিলেন । 


১৯২ 


লীলাময়ী মা 


২৯১ 


সাবার মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি, 
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি। 
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখৃলি বাবারে পাগল সাজায়ে, 
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি। 

মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ব্রিপুরারি, 
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি ?--তুইও বুঝি পাগল হলি। 


রামগ্ুসাদ সেন 
২৯২ 

মন, তুমি কি পাগল হ'লে? 
নইলে বলবে কেন, মা আমার দাঁড়ায়ে পতির বক্ষস্থলে! 
পতিনিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যজেছেন যজ্ঞস্থলে, 
সেই সতী মা কি রাখৃতে পারেন, পতিদেবে চরণ-তলে ? 
পঞ্চতপা করেছেন মা, রাখি যায় সহস্মদলে, 
পতির বুকে দাঁড়ায়ে তিনি, বললে তুমি কিসের বলে? 
মাকে আমার দোষ দিও না, দোষ দাও তাঁর চরণ-তলে, 
যাঁর পরশেতে শিব শব হ'য়ে, মায়ের দোষ ঘটালে । 
তাবুক বলে, দোষ নয় রে গুণ সে চরণ-তলে, 
নইলে পিতা শিব নিশিদিন রাখবেন কেন হৃদ-কমলে ? 

; ১৯৩ 

13—2051 B.T. 


শাক্ত পদাবলী 


চরণ বলে, ‘বটে বটে, এ কথা ঠিক নাহি হ’লো, 
যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ, 


মা কেন বল তার কপালে?” 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় 


২৯৩ 
তুমি কখব্‌ কি রঙ্গে থাক শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী, 
মা তোমার মায়াজাল ভাল নৃকপাল-মালা-বিভূষণী । 
কভু লম্ফে ঝান্পে কল্পে ধরা, অসিধরা কপালিনী, 
কভু অঙ্গে ভঙ্গে অপাক্ষে, অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী । 
অচিন্ত্য অব্যক্তবূপা গুণাত্বিকা নারায়ণী, 
কভু ব্রিগুণা ত্রিপুরা তারা তয়ঙ্করা কাল-কামিনী, 
সাধকের বাসনা পূরাও হ'য়ে নানা রূপধারিণী। 
কভু কমলের কমলে থাক পূর্ণ বন্ধ সনাতনী । 
" অজ্ঞাত* 
২৯৪ 
শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদতলে? 
বুক পেতে দে ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমগ্লে ! 
চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা ? 
তোর আবার কি স্বামী ও মা, ম৷ তুমি, ‘মা’ সবাই বলে । 
ধরা কাপে পদ-ভরে, বাজে না কি বুকে ধ'রে? 
নইলে বল, কেমন ক'রে শিব ধরেছে হৃদ-কমলে ! 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
*কেহ কেহ বলেন, ইহ! রামপ্রসাদের রচনা । 
১৯৪ 


লীলাময়ী মা 
২৯৫ 


মা* কি শুধুই শিবের সতী? 

যারে কালের কাল করে প্রণতি।॥। 

ষট্চক্রে চক্র করি’ কমলে করে বসতি। 

সে যে সব্বদলের দলপতি, 

সহয্সদলে করে স্থিতি || 

ন্যাংটা-বেশে শক্ত নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি। 
বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি? 
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা সকলই জেনো ডাকাতি। 
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ মতি।। 


রামগুসাদ সেন 


২৯৬ 


শ্যামা মা কি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে! 
এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে॥ 
আপনি থাকি কলের ভিতরে, কল ঘুরায় ধ'রে কল-ডুরি, 
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে। 

যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে আর হবে না তারে। 
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে || 


*সে। 


১৯৫ 


শাক্ত পদাবলী 


যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সব স্ববশে রয়। 
কমল বলে, কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে।! 
অজ্ঞাত 


২৯৭ 


ও মা কালী চিরকালই সং সাজালি সংসারে | 
এ সং-সাজায়ে নাইকো মজা, সাজা পাই যে অন্তরে || 
ও মা কভু ভূতলে অনিলে, কভু ব্যোম রসাতলে, 
কভু বারিধি-সলিলে সাজাও নানা আকারে || 
আমি ভ্রমিয়া অশেষ দেশ ধরিলাম অশেষ বেশ, 
তবুও না হ'ল শেষ--বলিহারি মা তোমারে! 
প্রেমিক বৰ্ছে, আমার মন যে পাজী, 

তাইতো প্রলোভনে মজি। 
নইলে তোমার এ কারসাজি খাটৃত কি বারে বারে! 

মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 


২৯৮ 


এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা। 
যার মায়ায় ব্রিভুবন বিভোলা || 


*কেহ কেহ বলেন, এই গানটি কমলাকাস্তের রচনা ; কিন্তু “কমলাকান্ত- 
পদাবলী'র মধ্যে ইহা নাই। 


১৯৬ 


লীলাময়ী মা 


মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা__ 

সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেল! ॥ 

কি রূপ, কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা। 

যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণে বিষের জালা ॥ 

সগুণে নি ণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাজছে ঢ্যালা || 

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা || 

প্রসাদ বলে, থাকে৷ বসে ভবাণ বে ভাসিয়ে ভেলা | 

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভীটিয়ে যাবে তীটার বেল! ॥ 
রামপ্রসাদ সেন 


১৯৭ 


ব্ৰহ্মময়ী মা 


২৯৯ 


কে জানে গো কালী কেমন! 

ষড় দর্শনে না পায় দরশন || 

কালী পদ্যবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ || 

তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,* সদা যোগী করে মনন 

আত্মারামের আত্বা কালী, প্রমাণ গ্রণবের মতন । 

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচছা যেমন || 

মায়ের উদরে ব্রহ্নাওড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন!" 

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন || 

প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুতরণ ! 

আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হ'য়ে বামন || 
রামগরসাদ সেন 


৩০০ 


কে জানে মা তব তত্ব, মহৎ্-তত্ব-প্রসবিনী, 
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্ভণা হ'লে আপনি। 


* মূলাধারে সহস্মারে। 
1 আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না। 
১৯৮ 


ব্রহ্গময়ী মা 


তুমি চিৎ্অভিমুখী, কাধ্য-হেতু চিৎ্-বিমুখী, 

চিদানন্দে পিছে রাখি, চিত্তানন্দে উন্মাদিনী || 

ত্যজ্য করি নিক্বিকারে, মহৎ হ'তে অহস্কারে, 

স্থষ্টি কর সবিকারে, বিকারবূপিণী। 

সেই হ'তে তিন শক্তি, তিন কার্যে এক যুক্তি, 

তিনে এক হ'য়ে মুক্তি রসিকে দিও জননি ॥ 
রমিকচন্দ্র রায় 


৩০১ 


ভূবন ভুলাইলি মা, হরমোহিলী। 

মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্যবিনোদিনী || 
শরীর শারীরযন্ে, স্থষুর্মাদিত্রয় তন্ত্রে। 

খুণভেদ মহামন্তে, তিন গ্রাম-সঞ্চারিণী |1% 
আধারে ভৈরবাকার, ষড় দলে শ্রীরাগ আর । 
মণিপুরেতে মহলার, বসন্তে হৃৎ্প্রকাশিনী || 
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে, 
তান লয় মান স্থুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী || 
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে । 
তত্ব ল'য়ে তত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী || 


* গুণভেদে মহামন্ত্রে, গুণত্রয়বিভাগিনী । 
১৯৯ 


শাক্ত পদাবলী 


শীনন্দকুমারে কয়, তত্ব না নিশ্চয় হয়, 
তব তত্তু গুপত্রয়, কাকী-মুখ-আচ্ছাদনী |1% 
নন্দকুমার রায় (মহারাজ) 
৩০২ 


হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা | 
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা | ! 
তার মধ্যে গঁথা শ্যামা, ব্রহ্নসনাতনী ও মা ॥ 
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়, 
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা || 
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল। 
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥ 
রামপ্রশাদ সেন 
৩০৩ 
এবার আমি ভাল ভেবেছি । 
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি | 


যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেরেছি। 
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্াকে বন্ধ্যা করেছি॥ 


* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুশ্তকে এই গানটি দেওয়ানজির রচনা বলিয়ঃ 
প্রকাশিত হইয়াছে। 
২০০ 


বৃন্ধময়ী মা 


ঘুন ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি। 
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥ 
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি। 
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ।। 

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। 

আমি কালী বৃন্দ জেনে মর্ম, বর্মাধ্র্চ সব ছেড়েছি ॥1 
রামপ্রসাদ সেন 


দল 


* শ্রীগ্রীরামকুষ্ণ পরমহংস বলিতেন--“এখানে “ধর্ম” মানে বৈধী ধর্ম 
যেমন দান কর্তে হবে, শ্বাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন, এই সব। এই ধর্মকেই বলে 
কর্পকাণ্ড।”--শ্ীর্টীরামক্ষণ-কথাসূত। 

গীতাতেও শ্রীতগবাৰ্‌ ধর্ম-শব্দটি এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন-_-“সকল 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণ গ্রহণ কর--“পব্ব ধর্মান্‌ পরিত্যভ্য 
মামেকং শরণং বুজ 1” ১৮1৬৬ 

1 এবার শ্যামার নাম বন্ধ জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি। 
২০১ 


শ্যামাপূজা, কালীপূজা, শক্তিপূজা কথার কথা নয়। 
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে, 
শক্তিহীন হতো না। 
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা হ'ব না। 
এক মনোবিশ্বদল, ভক্তি-গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা । 
(হৃদয়) । 
দিলে আতপ অনু, কি মিষ্টানু, মায়ে তাতে ভোলেন না ; 
'কেবল জ্ঞান-দীপ জেলে, একান্ত ধূপ দিলে, বক্গমরী পূণ 
করেন কামনা । (ওরে) 
বনের মহিষ-অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না 
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর 
রর বিলাস-বাসনা | (ওরে) 
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি-বিচারে, শক্তিপূজা হয় না ; 
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া 
কভু হবে না। (ওরে) ॥ 
হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরটাদ) 
৩০৫ 


বল মা তোমায় কি দিয়ে পূজি গো ব্ৰহ্মময়ী ! 
আমি দেখি না৷ বরদ্নাণ্ড কিছু আছে যে মা তোমা বৈ ॥ 
২০২ 


মাতৃপূজা 


ব্ৰহ্ম হ'তে পরমাণু, সকলি তোমার তন্‌, 
মাগো, অন্য বস্তু ত্ৰিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ || 
বাঞ্চা ছিল হৃদিপুরে, মানসিক উপচারে, পূজিব তোমারে তবদারা, 
আবার মনে মনে দেখলেম ভেবে, সে সকলও তুমি শিবে, 
কিছুই যে নহে তুমি ছাড়া । 
এই হুদি-পদ্মাসন তোমার চির-আসন, 
মাগো, বলল তবে অন্যাসন অন্বেষণে পাব কৈ॥। 
কিসে হবে আচমন, কি দিয়ে করাব স্নান, 
পাদ্য-অর্ধ দিব কিসে আমি। 
সহস্রার-চ্যুতামৃত তব পদ-বিগলিত, তাহে জান করিবে কি' তুমি ? 
তোমার চরণামূতে তোমারে দিব কিমতে মাগো, 
কৈরে গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ফলভাগী কিসে হই ॥ 
আকাশাদি পঞ্চ তত্ব, তুমি প্রাণ তুমি চিত্ত, ধৃপ-দীপ-আদি দিব কিসে 
অমায়াদি পুষ্প যত, আছে সদা মুকুলিত, এ দেহ ত কভু না বিকাশে । 
কাম-ক্রোধ দুই বলী, কেমন ক'রে দিব বলি, মাগো, 
তা'রা আমা হ'তে মহাবলী, আমি তাদের সনে পারি? 
কুমার বলে, আমার ভাগ্যে পুজাতো হ'ল না দুর্গে, 
বাহ্য কি মানস-উপচারে | 
এখন আছি কিনা আছি আমি, মনে ভেবে দেখ তুমি, 
কে তবে পুজিবে মা তোমারে || 
আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবু কি আর র’লেম আমি, মাগো, 
মিছা করি ‘আমি’ ‘আমি’, আমিও মা আমি নই || 
রামকুমার নন্দী মজুমদার 
২০৩ 


শাক্ত পদাবলী 


২০৪ 


হৃৎ-কমল-মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে, 
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে | 
সহস্রার-চ্যুতামৃতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে, 

পুজ যথাবিধি মতে, অর্ঘ্য দিয়া মনেরে। 
তদাম্‌তে আচমন, তদামৃতে করাও সান, 
আকাশ কর ভূষণ, গল্ধাত্মক চন্দন ; এ 
চিত্ত পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জালাও প্রদীপ, 
ক'রে নৈবেদ্যস্বরূপ দেও অমৃত অন্থুধিরে || 
অনাহত ঘন্টা কর বায়ুকে কর চামর, 
সহত্রার-পদ্া ছত্ৰ ক'রে শিরে ধর; 
শব্দ-তত্ব কর জ্ঞান, নর্ত কী ইন্দ্রিয়গণ, 
কাম-ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান-অসি করে ধারে ।) 
যেই রূপ আছে তন্ন, রসনা করহ যন্ত্র, 

কালীর নাম মহামন্ত্র জপ দৃঢ় ক'রে। 
শ্রীরামকুমারের উক্তি, শুন জীব এই যুক্তি, 


এইরূপ পুজ শক্তি, মুক্তিলাভ হবে অচিরে || 


রামকুমার পত্রনবিশ 
৩০৭ 


শক্তিমান মহামন্ত্ৰ কর রে আশ্রয় । 
শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হবে সুনিশ্চয় | 


মাতৃপুজা 


ব্রঙ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী, 
মহাকাল ত্রিপুরারি, অস্তেতে শক্তিতে লয় | 
শক্তি পুজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান; 
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শভি-যোগে কালে জয়। 
শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রম-জাল, 
উপাসনা সব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয় || 
নাহি আয নিষেধ-বিধি, + অবিধি সেই সুবিধি, 
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্তয় || 
শ্যামাচরণ খুন্নচারী 
৩০৮ « 


ভজ্তি-ভাবে ডাকৃলে মায়ে, মা কি ভুলে থাকৃতে পারে? 

মনে প্রাণে এক্য হ'য়ে ডেকে দেখ সকাতরে। 

ভ্তিপুষ্প হাতে ল:য়ে, বিশ্বাস-চন্দন মাখাইয়ে, 

বাসনা-নৈবেদ্য দিয়ে, পুঁজ পঞ্চউপচারে। 

জ্ঞান-দীপ জালাইয়ে, কুচিন্তা-ধূপ পোড়াইয়ে, 

ধ্যানযোগে মগু হ'য়ে, ভাব সেই শ্যামা মারে। 

ষড়রিপুরে দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কালি, * 

তখন নিজ-গুপে মুওযালী, উদয় হবেন কৃপা ক'রে। 

পুলিনের এই নিবেদন, এই রূপেতে করলে পূজন, 

পাবে মায়ের রাঙ্গা চরণ, মনের ধাঁধা যাবে দুরে || 
পুলিনবিহারী লাল 

২০৫ 


শাক্ত পদাবলী 
৩০৯ 


যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী । 

মগে বলে ফরাতারা, গড় বলে ফিরিঙ্গী যারা মা, 

খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী। 

শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা, 

গৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি || ». 

গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা, 

শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি 

শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে, 

এক বৃদ্ধ দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি ॥ 

রামদূলাল নন্দী (দেওয়ান) 

৩১০ 


দে মা তারা সাধন-রাজ্যের কাষ্রে অধিকার | 
দেখবো তবে ছয় রিপুতে কি করে আমার? 

মনকে বাঁধি তক্তি-ডোরে, হাজির করি’ দিব তোরে, 
অমনি যেন দিষ্‌ মা তারে চরণ-কারাগার || 

ল"য়ে কালী-নাম-দণ্ড, দিব ছয় রিপুকে দণ্ড, 

যমের আশা করতে খণ্ড, বিবেকের সে ভার । 

ক'রে দিব ভজন-পেয়াদায়, পুণ্য-রূপ রাজকর আদায়, 


রসিকচন্দ্রে ক'রে দিষ্‌ তায় ভবসিষ্কু পার | 
রসিকচন্দ্র রায় 


২০৬ 


সাধন-শক্তি 


৩১১ 


হেলায় আমি যাব ত'রে,__মাগো, 
তোমার ভক্তির ভেলা দৃঢ় ধ’রে। 
আমার ভাঙ্গা হালে, ছেঁড়া পালে, 
= ভয় করি না এ দুস্তরে। 
আমি তরঙ্গের সঙ্গে সুখে, 
ভায়বো তোমার কৃপা জ্মরে। 
যদি হাবুডুবু খাই গো কখন, 
ডাকবো তোমায় উচ্চস্বরে । 
তখন দেখা দিও-_দয়াময়ি, 
দেখবো তোমায় আঁখি ভ'রে | 
কালীগ্ুসনূ ঘোষ 


৩১২ 


এবার আমি বুঝব হরে ! 

মায়ের ধরব চরণ ল'ব জোরে ॥ 
ভোলানাথের ভুল ধরেছি-__ব'লবো এবার যারে-তারে । 
সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্‌ বিচারে? 
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা-মাত্রে ব'লবো তারে,__ 
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে? 


২০৭ 


মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্‌ বিচারে? 

ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥ 

শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা'র উপরে । 

রামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে, মা'র অভয় চরণের জোরে | 
রামগুসাদ মেন 


৩১৩ 


আর ভুলালে ভুলবো না গো। 

আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেনৃবো দুলুবো না গো | 
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে, বিষের কূপে উন্ৃবো না গো। 

সুখ দুঃখ ভেবে সমান, স্তনের আগুন তুর্বো না গো৷ | 
ধন-লোতে মত্ত হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে বুবুবো না গো। 

আশা-বায়ুগৃস্ত হ'য়ে, মনের কথা খুবুবো না গো || 
মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে প্রেমের গাছে ঝুলুবো না গো! 

রামপ্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে খুলুবো না গো | 

রামপ্ুসাদ সেন 


৩১৪ 


আমি কি আটাঁশে ছেলে? 

ভয়ে ভুলব না কো চোখ রাঙ্জালে ॥ 
সম্পদ আমার ও বাজা-পদ, শিব ধরে যা' হৃদ্-কমলে। 
ও মা, আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে || 


৭0৮ 


জাধন-শক্তি 


শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে॥ 
এবার করবে৷ নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥ 
যখন গুরু-দত্ত দস্ডাবেজ, গুজরাইব মিছিলি-কালে || 
মায়ে-পোয়ে মোকদদমা, ধুম হবে রামপ্রুসাদ বলে। 
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে ॥ 

থে রামগ্রসাদ সেন 
৩১৫ 


আমি নই তোর ও রূপ ছেলে । 
আমি ভয় করি নে রাগ করিলে || 
ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছো আমায় ঘ্োতে ফেলে । 
আমি হাবুডুবু খেয়ে মরি, কর্ণধারের বাক্য ভুলে। 
মায়ে-পোয়ে বিবাদ যে মা, ‘ত্রাহি মা ’ গুরুদাস বলে। 
আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কোলে |) 
গুরুদাস চত্রবত্তী 


৩১৬ 


ফাঁকি দিবে কি আমারে, ও মা ভেবেছ কি তুমি? 
আমি সিদ্ধ-সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে? 
জান ভাল সারতে পরে, না জান মা আপ্ত সারে। 
আমি মূল ধ'রে টান দিব যখন, থাকবে কেমন করে? 
২০৯ 
14—2051 B.T. 


শাক্ত পদাবলী 


এ পদে জোর ক'রে ফিরি, থাকি জোরে জোরে । 

জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে || 

প্রসাদ বলে, হৃদ্‌-কমলে বেঁধেছি তোমারে । 

তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে | 
রামগ্ুসাদ সেন 


৩১৭ 


আয় মা সাধন-সমরে, 

দেখবো, ম। হারে কি পুত্র হারে। 
আরোহণ করিয়ে কালী-সাধন-রখে, 

তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তা'তে, 

দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রন্ন-বাণ বসেছি ধ'রে | 
মা, দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে, 
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন। 

তাতে রসনা ঝঙ্কারে, কালী নাম ভঙ্কারে, 
কার সাধ্য আমার রথে র'ন || 

বারে বারে রণে তুমি দৈত্য-জয়ী, 

এই বার আমার রণে এসো বন্ধময়ী, 

ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে, 


জিন্বো তোমারে || 
রসিকচন্দ্র রায় 


২১০ 


সাধন-শক্তি 
৩১৮ 


এবার কালী তোমায় খাব, 

খাব খাব গো দীন দয়াময়ি ! 

তারা গওযোগে জন্ম আমার | 
গঞগ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে। 
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা ক'রে যাব || 
ডাকিনী ধোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব। 
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অন্বলে সম্ভার চড়াব || 
হাতে কালী, মুখে কালী, সৰ্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব। 
যখন আসবে শমন বাঁধবে ক'ঘে, সেই কালী তার মুখে দিব || 
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিবখ 
এই হৃদি-পদ্যে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব || 
যদি বল, কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব, 
আমার ভয় কি তা'তে, কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব । 
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রুসাদ, ভাল মতে তাই জানাব, 
তা'তে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব | 


রামগ্রুসাদ সেন 


২১১৯. 


নাম-মহিমা 


৩১৯ 


কে জানিবে- তারা-নাম-মহিমা গো! 
ভীম ত'জে নাম ভীমা গো ॥ 
আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে, শিব দিতে নারে সীমা গো। 
ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষপাম নাম শিবের সেই সে অণিমা গো || 
নিলে তারা-নাম, তরে পরিণাম, নাশে কলির কালিমা গো। 
ভারত কাতর, কহে নিরন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো | 
১ ভারতচন্দ্র রায় 


৩২০ 


দুর্গা-নামে রয় না জীবের ভয়-ভাবনা। 
ভয়-ভাবনা যম-যাতনা রয় না, ও নাম নাও রসনা। 
নন্দী বলে, আমার শন্তু যেন রজতগিরি , 


জয়া বলে, গৌরী আমার সুবর্ণ -বল্লপরী, 
রূপে জগৎ আলো । 


নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল-ফণী, 
জয়া বলে মা'র নুপুরে ফণীর মাথার মণি, 
শোভা বলবো কত! 


নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাথা, 

জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা, 
ভোলা তাই উদাসী! 

২১২ 


নাম-মহিমা 


নন্দী বলে, শোভা পঞ্চদনমণ্ডলে, 


জয়া বলে, দুগা-নামের গুণ গাইবে ব'লে, 
পাগল পঞ্চানন। 


নন্দী বলে, আমার প্রভু জগতের পতি, 
জয়া বলে, জগণৎপতির মা আমার প্রতি, 
আদ্যাশক্তি যে মা। 
নন্দী বলে, রুদ্র আমার মহা-ত্রিখুলবারী, 
জয়া বলে” ধরবে ব'লে মায়ের কাশীপুরী, 
নৈলে থাকবে কোথা ! 
নন্দী বলে, আমার প্রভু সংসার সংহারে, 
,জয়। বলে, প্রকৃতি মা'র আজ্ঞা-অনুসারে, 
* শিব কবের্ব বা কি! 
নন্দী বলে, আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী, 
জয়া বলে, মা'র দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী, 
অনুপুণ। যে মা। 
নন্দী বলে, আমার শন্তু গরল খেয়েছিল, 
জয়৷ বলে, দুর্থ।-নামের গুণে বেঁচে গেল, 
নীলকঠ তোদের। 
নন্দী বলে, মহাকাল প্রভু যে আমার, 
জয়৷ বলে, মহাকালী বুকের উপর তার, 
শিব শবের আকার। 
নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল, 
জয়৷ বলে, মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল, . 
এ : ইকার থাকলে না যে! 
২১৩ 


শাক্ত পদাবলী 


জয়ার কথা শুনে নন্দী স্তব্ধ হ'য়ে রয়, 
পরিব্রাজক বলে, গাও সকলে দুগা-নামের জয়, 
_-যাবে রোগ শোক ভয়! 
কৃক্ণপ্রসনু সেন (পরিব্রাজক) 


৩২১ | 
জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে (শ্যামা মা), ( 
কখন শঙ্কর-বামে, কভু হর-হৃদি 'পরে। | 
কখন বিশ্ব-জননী, পঞ্চভূত-নিবাসিনী, | 
কভু কুলকুণ্ডলিনী, সহশ্ব্দল-পদ্য 'পরে। 
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী, 
কভু শ্যাম-সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে ! | 
যে যা বলে শুনিব না, মা-নামের নাই তুলনা ; | 
তাই ডাকি মা, ব'লে “মা” 'মা”, তোর অভয়-পদ পাবার তরে || 

অজ্ঞাত 


৩২২ 
কালী কালী বল রসনা রে। 
ও মন, ঘট্চক্র-রথ-মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে | 
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে। 
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ-দেশীস্তরে || 
জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশ কুশী মারে। 
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে : 
২১৪ 


নাম-মহিমা 


তীৰ্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে। 
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে | 
পাঁচ জনে পাচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে । 
_ ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার 
দু’ অক্ষরে ॥ 
রামগুযাদ সেন 


৩২৩ 


উপায় তীর নাম। 
নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার | 
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার। 
নামেতে কাল-পাশ কাটে ; জটে ত দিয়েছে রটে ; 
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার? 
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে, 
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার | 


৩২৪ 


আর কি তারা৷ ভয় বিপদে, 
আমি নাম নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হদে। 
নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমপিত, 
দুঃখ তোর ভাগ্ডারে কত, দে গো মা মনেরি সাধে ॥ 
২১৫ 


শাক্ত পদাবলী 


কালী-নাম সার করি, সাররে ভাসাইলাম, 

যা৷ করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এ বিষয়-সম্পদ | 

সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে? 

বিষয়-সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে | 
ঈশ্রচন্দ্র দাস 


৩২৫ 
ও মা কালী মুওমালী, আমায় কি-ভাব দেখাইলি। 
“মা” বনতে মা শিখাইয়ে, “মা ' বনতে মা মাতিয়ে দিলি || 
এমন সুধা-তরা নামটি তোমার বন মা তারা কোথায় পেলি ? 
ভবের লোকে আমায় দেখে প্লেমিক' পাগল বলে খালি । 
ঘরে স্বজন আছে য-জন, তারাই আবার দেবে গালি || 
তা ব'লে কি ও মা শ্যামা তাদের কথায় কি আমি টলি? 
যে যা খুসি বলে বলুক, আমি সদাই বন্ধৰ কালী কালী ॥ 
মান অপমান সবই সমান মায়ায় দিয়ে জলাঞ্জলি । 
সার করেছি রাঙ্তা চরণ ভবের কথায় আর কি ভুলি? 

মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 


৩২৬ 
মা হরারাধ্যা তারা তোমার নাম, 
মোক্ষধাম তন্ত্রে শুবৃতে পাই। 
তাইতে তারা, তোমায় তারা, তারা তারা, তারা বোলে 
ডাকৃছি মা সদাই। 


২১৬ 


নাম-সহিমা 


তুমি তারা, ত্বং ব্রিগুণধরা, অনন্ত বুঙ্গাণ্ডের তারা, 
তোমায় ধরা, সে ত’ বিষম দায়। 

তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে, 
ডাকি দুগী দুর্গা বোলে__ 

ধরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায় 

এবার বেঁধেছি মন আঁটা্জাটি, কোরেছি মন খুব খাঁটি, 

৩০৯ তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটি, 

আর পালাতে পারবি নে। 

তারা গো, আজ তারা-ধরা ফাদ পেতেছি মা, হৃদয়-কাননে | 
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল, 
আছে গুরু মহাযত্ব-জাল, , 

সাধন-পথে সেই জাল পেতে থাকবো কিছু কাল-- 
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে, 
তারা যদি যায সে পথে, 

ধোরবো মা তোর হাতেনাতে, বাঁধবো দুটি চরণে। 

মন-কারাগারে তোমায় রাখবো মা অতি যতনে । 

তোমায় লোকে দেয় নান] পূজা, োড়শোপচারে পুজা, 
তেমন পুজা কোথা পাব বল, 

তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে, 

মানসে নৈবেদ্য কোরে, দিব মা তোর চরণ বোরে, 
নির্মল গজাজল। 

আমি.কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজ বলি, 

দিব ছয় রিপুকে নর-বলি, “দু?” বোলে বদনে। 

২১৭ 
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মা, এবার পালাবার পথ তোমার নাই, 
উপায় নাই, সন্ধান নাই। 
তারা ধোরবো বোলে তারা, মুদিয়ে পাপ-চক্ষের তারা, 
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই । 
মা, কে জানে 'তোমার লীলে, 
কি' ছলে কোব্‌ ভাবেতে রও? 
কোরে যতন বহু যতন, ৬ 
ধন-বান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও। 
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, অতি যত্বে যত্ব কোর, 
পুজা কোরে সবংশেতে যায়। 
তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে, 
বিনা পুজায় আপনি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে, 
রক্ষা করলি তায়। 
এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছি্‌ মা তুই পরম-ধনে, 
তারা গো, তোমায় যে তজেছে, সেই পেয়েছে, 
ব্যাস লিখেছেন পুরাণে | 
নীলমণি পাটনীর দলে গীত 


৩২৭ 


গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়। 

কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায় || 

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। 

সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় || 
২১৮ 


নাম-মহিমা 


দান যৃত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের যাগ যজ্ঞ--ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় || 
কালী-নামের এত গুণ কেবা জানৃতে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চ মুখে গুণ গায় | 

মদন মাষ্টার 


২৩২৮ 
খে 


‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ ব'লে যদি আমার প্রাণ যায়, 

শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়। 

অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়? 

কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায় || 
রামকুষ্ণ রায় (মহারাজ), 


চরণ-তীর্থ 


৩২৯ 


ভবে সেই যে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে। 
‘সে যে না যায় তীর্থ -পর্য্যটনে, কালী-কথা বিনা না শুনে কানে, 
সন্ধ্যা পুজা কিছু না মানে, 
যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥ 
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল, 
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবার্ণ বে পাবে সে কুল, 
বল সে মূল হারাবে কেমনে । 
রামকৃষ্ণ কয়, তেমনি জনে,” লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে, 
আঁখি চুলু চুলু রজনী-দিনে, 
কালী-নামামৃত পীযূষ পানে | 
রামকুষ্ রায় (মহারাজ) 


- 


৩৩০ 


যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ, 
সে পদ ব্রন্নপদ, মুকিপদ-প্রদায়িনী | 
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদ-তলে, 
ডাকিলে জয় কালী’ ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি । 
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত, 
কাল-হরা কালী-মন্ত্র তারিণী ত্রিগুণধারিণী। 

২২০ 


চরণ-তীর্থ 


মা. আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী, 
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী || 
দাশরথি রায় 
৩৩১ 


তীর্থ বাসী হওয়া মিছে, তীর্থ বাসী হওয়া মিছে। 

শ্যামার চরণ বিনে রে মন, কোনু তীর্থ কোথায় আছে? 

স্নৌছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা-নগরে গেলে, 

দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে। 

পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম পড়ে বিপদে, 

দিয়ে রক্তজবা কালী-পদে, তবে ত রাবণ বখেছে। 

দ্বারকা মধুরাপুরী, শীবৃন্দাবন-আঁদি করি 

কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে। 

সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন, 

মায়া-রূপা হয়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে। 

শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার-তীর্থ, 

যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে। 

শম্ভু ভাবে দিবানিশি, যার কৃত মেই কাশী, 

আপনি হ'য়ে শাশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে।। 

শুন রায় (কুমার) 

৩৩২ 


আর কাজ কি আমার কাশী ? 
মায়ের পদ-তলে পণ্ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী | 
২২১; ( 


) 
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হৃৎ-কমলে ব্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি। 

ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥ 

কালী-নামে পাপ কোথা__মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা | 

ওরে, অনলে দাহন যথা হয় রে তুলারাশি ॥ 

গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃথণে পাবে ত্রাণ । 

ওরে, যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি || 

কাশীতে ম'লেই মুক্তি__এ বটে শিবের উক্তি। ০৮ 

ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় (মন) তার দাসী ॥| 

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল। 

ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয় (মন) চিনি খেতে ভালবাসি || 

কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে__ 

ওরে, চতুব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ 
রামপুসাদ সেন 


৩৩৩ 


তীৰ্থে কি হইবে ফল, ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে । 
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শীচরণে ॥ 
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান, 
বিশুসংসার-তারিণী আত্বারূপ ভাব মনে । 
ঘোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে, 
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥ 
ঈশৃরচন্দ্র দাস 


২২২ 


বসল লা আযাদ লসর ৰ”; "ডা. দক - আর সারা 


চরণ-তীথ 


৩৩৪ 


মন, যেতে চাও কেন কাশী? 
ও মন, পাবি রে সকল ঘরেতে বসি’ । 
দেখ না হৃদে, নয়ন মুদে, শ্যামা-পদে বারাণসী ; 
বহে তিনটি ধারা সরিদ্বরা, জাহ্নবী বরুণা অসি 
ওরে পাগল, সারূপ্য ফল, কেন তাঁর অভিলাষী? . 
ও শেখ্দুক্তিফল অবিরল ফবৃবে পদে রাশি রাশি। 
পুণ্য-বলে জীবন গেলে, তবে হবি ব্যোমকেশী ; 
আছে অপবগের উপসগ, হ’লেই হয় না কাশীবাসী। 
প্রেমিক বলে, মন তোমারি রকম দেখে পায় যে হাসি। 
ও তোর কাশীর রাজার বুকের উপর দীড়িয়ে আমার এলোকেশী ॥ 
মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক) 


৩৩৫ 


কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী। 
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি || 
সার্ধ ত্ৰিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণ-বাসী। 
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী? 
হৃৎকমলে ভাব ব'সে চতুরভূজা মুক্তকেশী। 
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি’ পাবে কাশী দিবানিশি || 
রামপ্রসাদ সেন 
সমাপ্ত 
২২৩ 
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গিরিশচন্দ্র ঘোষ__-১৩, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ১০৫, 
১০৯, ১১১, ১১২, ১১৮, ১২২, ১৩৭, ১৭৭, ২৮০, 


২৮১, ২৯৪। 
গুরুদাস চক্রবত্তী-_৩১৫। 
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_৬১। 
গোবর এচীধুরী-_২৫৪। 

গোবিন্দ চৌধুরী-_৮, ১১০, ১৪২। 


গৌরমোহন রায়-_১০৭। 
চ.: 
Ld 
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়--১৯৬। 
চন্দ্রনাথ দাস-_-১৮৮। 
জৰ 
জগদ্ন্ধু তর্কবাগীশ-_২৬৩। 


জগন্নাথপ্রসাদ বস্থ-মলিক__৩৫, ২০৩। 
জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_-৬২। 
জ্ঞানেন্দ্রনার্থ রায় (কাব্যতীর্থ)__১০১। 


ঠ 
ঠাকুরদাস দত্ত-_৪২। 


২২৭ 


শাক্ত পদাবলী 
ত 


তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী_১৫০ | 
তিনকড়ি বিশ্বাস__১৮৬। 
ত্ৰৈলোক্যনাথ কবিভূষণ__২১০। 
‘ত্ৰৈলোক্যনাথ সান্নযাল-_-২১১। 


দ ও 14০ 


দর্প নারায়ণ কবিরাজ__২০৭। 

দাশরথি রায়__-১১, 8০, 8৮, ৬৪, ৮১, ৯৯, ১৯৭, ২২২, 
২৩০, ৩৩০। _- 

দু্গীপ্রসন্ন চৌধুরী--৮৫। 

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার__-১৭৫ | 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়--১৮৯। 


Hf 


ন 


নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)__২১৪। 

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)_-১৩৯, ১৬৬, ৩০১ । 

নবাই ময়রা__২২০। 

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী-_-১১৬, ১৮৪, ২২৩, ২৮৫। 
নবীনচন্দ্র সেন__৪৭, ৮৯। 

নরচন্দ্র রায় (কুমার)__-১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯৯। 
নরেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য-_২৩২, ২৮৪। 

২২৮ 


গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা 
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়_৭৭। 


নীলমণি পাটনী-_৩২৬। 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়_-১৬৪, ২৪৩। 
নীলু ঠাকুর-__-২০৮। 
নৃসিংহদাস ভট্টাচারধ্য-_২১৫। 

গা 
পরঈসান উ্করউ_২৭৫। 


পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়__২৮৭ | 
পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--২০২। 
পুওরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়__২৭৯। 
পুলিনবিহারী লাল__৩০৮। 
প্যারীমোহন কবিরত্র--২৮, ১৬৮, ২৫২ : 
প্রসনুকুমার চট্টোপাধ্যায়__২৭৬, ২৭৮। 


গড 


ব 
বনোয়ারীলাল রায়_৪৫। 
বিষ্ুুরাম চট্োপাধ্যায়__৮২, ১৭৬। 
বীরেশ্বর চক্রবর্তী-_১৫৪, ২১২। 
বুজকিশোর রায় (দেওয়ান)__-১৯০। 
খজমোহন রায়__৪৪। 

ভ 
ভারতচন্দ্র রায়__৩১৯। 

২২৯ 


শাক্ত পদাবলী 


মদন মাষ্টার--৫৬, ৩২৭। 

মধুসুদন দত্ত_৮৮। 

মনোমোহন বস্স--২৫। 

মহাতাব্‌ চাদ (মহারাজ)--১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, 
১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১। 

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)--১১৫, ১৭২,১৭৩, ২৬), 
২৯৭, ৩২৫, ৩৩৪ । 

মহেন্দ্রলাল খান (রাজ!)--৫৯। 

মূজ৷ হুসেন আলী-_২৮৩। 
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য 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)--১০৪, ২২৫। 
র 


রধুনাথ রায় (দেওয়ান)-_১১৯, ১৪১, ১৮৫, ২৩৬ । 

রজনীকান্ত সেন_-১৬৯। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-__১০৮। 

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-_২৭। 

রসিকচন্দ্র রায়-_-৪১, ৭৫, ৯৬, ২৪৫, ২৪৯, ২৭২, ৩০০, 
৩১০, ৩১৭ 

রাজকৃষ্ণ রায়-_৬৫। 

রাধিকাপ্রসনু--৩। ) 

২৩০ 


গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিক৷ 


বামকুমার নন্দী মজুমদার-_২৪০, ২৪৭, ২৫১, ৩০৫। 

রামকুমার পত্রনবিশ__৩০৬। 

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)__-১৬২, ২৩১, ৩২৮, ৩২৯। 

রামচন্দ্র ভট্টাচাধ্য__২৪, ৪৩। 

রামচন্দ্র মালী--৭৩। 

রামচন্দ্র রায়--১৯৪। 

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)_-২৩৪, ২৭৩, ৩০৯ । 

রঞ্ধুনিধি“গুপ্র*(নিধু বাবু)--২১। 

রামগ্রসাদ সেন--১, ২, ৭, ৪৯, ৫০, ৯৭, ১০৩, ১৩২, ১৩৩, 
১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, 
১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ১৮১, ১৮২, ১৯৮, ২০০, ২০১, 
২০৯, ২১৩, ২১৯, ২২১, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, 
২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৮, ২৫০, ২৫৩, ২৫৭, ২৬০, 
২৬২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৮২, ২৮৬, 
২৮৮, ২৯১, ২৯৫, ২৯৮, ২৯৯, ৩০২, ৩০৩, ৩১২, 
৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩২২, ৩৩২, ৩৩৫। 

রাম বস্ু--১৪, ৫৫, ৬৩, ৭১, ৭৪। 

রামলাল দাস দত্ত-_১৪৬, ১৪৮, ১৯৩, ২২৪, ২৭৭। 

বূপটাদ পক্ষী--৯১। 

রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ--২৪৬। 

শ 
শঙ্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)-_১৫১, ১৭০, ১৭৮, ২০৫, ৩৩১ । 
শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)--১২১, ১৩৫। 
২৩১ 


শাক্ত পদাবলী 


শিবচন্দ্র সরকার--+১২৪। 

শ্যামাচরণ বন্মচারী--১১৭, ৩০৭।' 
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়__২৯২। 
শ্বীধর কথক-_৭০। 

শ্রীশচন্্র রায় (মহারাজ)__-২১৭। 


হ্‌ 


85০, 

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরটাদ)__৯০, ৯৩, ১০২, ' 
১১৪, ৩০৪। ্‌ 

হরিমোহন রায়--২১৮। 

হরিশচন্দ্র মিত্র_-১২. ৫৩। 

হরু ঠাকুর-__-৬০। 

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজ)_-১৩৮। 


২৩২ 


১। 
২! 
be) 
৩] 
৪। 


[4 
৬। 


i) 
৮। 
৯। 
১০। 


১১] 
১২ 
১৩। 
১৪। 


্রন্থ-পঞ্জী 
বণা নুক্রমিক 


আগমনী (গীতাভিনয়)__হরিশচন্দ্র মিব্র-প্রণীত। 
আন্দুল-কালী-কীর্তন (১ম ও ২য় ভাগ)__মহেজ্্রনাথ 
স্ভ্টচার্ধ্য কবিরত্র-বিরচিত। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)--মণীন্দ্রকূষণ 
গুপ্ত-সম্পাদিত। 
কমলাকান্ত পদাবলী-_শ্বীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। 
গিরিশ-গীতাবলী-_অবিনাশচন্দ্র-গঙ্োপাধ্যায়-সম্পাদিত। 
গীতমালা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)-_বিষ্ুরাম চটোপাধ্যায়- 
গরথিত। 
গীতরত্বগ্রস্থ-_রামনিধি গুগ-প্রণীত। 
গীতাবলী-_প্যারীমোহন কবিরত্ব-বিরচিত। 
গীতি-লহরী (কালী মির্জার গীতাবলী-সংগ্রহ)। 
গুপ্ত রত্বোদ্ধার ব প্রাচীন কবি-সঙ্গীত-সংগ্রহ-_কেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। 
গৌরী-গীতিকা__ঈশুরচন্্র বসু কোং কর্তৃক প্রকাশিত। 
জন্মভূমি (মাসিক পত্রিকা)-_১৩০০ সাল। 
তারিণী-তব-সঙগীত-_তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী-বিরচিত। 
দাশরথি রায়ের পণচালি__হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
সম্পাদিত। 

২৩৩ 


শাক্ত পদাবলী 


১৫। দুর্গোত্সব-তন্ব-অশ্বিনীকুমার দর্ত-বিবৃত | 

১৬।  নীলক্-পদাবলী-_নীলকণ সুখোপাব্যার-প্রণীত | 

১৭। পরমার্থ সঙ্গীত-_রামক্মার নন্দী-মভুমদার-প্রণীত। 

১৮। পাঁচালী (রসিকচন্্র রার-প্রণীত)--শরতচন্র সোম কর্তৃক 
গ্রকাশিত। 

১৯1। প্রসাদ-প্রসঙ্গ__দয়ালচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত। 

২০। প্রাচীন ওস্তাদী কবির গান__মন্মুলাল তি, কর্তৃক 
সংগৃহীত। প? 

২১। প্রাচীন কবি-সংগ্রহ। 

২২। বঙ্গভাষার লেখক--হরিমোহন মুখোপাধ্যার-প্রণীত। 

২৩1. বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্বমালা__-আশুতোষ ঘোষাল কর্তৃক 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত। 

২৪। বাঙ্গালীর গান-_-দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত। 

২৫। বিজয়! (মাসিক পত্রিকা)--১৩২১ সাল । 

২৬। বিবিধ ধর্-সলীত-_প্রসনুকুমার বেন কর্তৃক বঞ্চলিত। , 

২৭। ব্ৰজ রায়ের পাচালী-_দু্গাদান লাহিড়ী-সম্পাদিত। 

২৮. ভারতচন্দ্রের গ্রস্থাবলী-_বিহারীলাল সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

২৯!  মনোমোহন-গীতাবলী-_গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
সন্লিত ও প্রকাশিত। 

৩০। মুল সঙ্গীতাদশ __রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। 

৩৯ রাম বস্তু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের গীত-সংগ্রহ 
--১২৬২ সাল। 

২৩৪. 
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| 


৩৫। 
৩৬। 


৬৭ । 


৩৮। 


1৩৯৭ 


891 
৪১ 
১৯ । 
১৩। 


গ্রস্থ-পঞ্ভী 


শ্যামা-সঙ্গীত--রসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত। 
শ্ীধর কথক--'বঙ্গবাসী’ কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত। 
শীশীরামক্ষণকথামৃত (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)_ শ্রীম- 
লিখিত। 
সঙ্গীতকোষ । 
সঙ্গীত-ুক্তাবলী-_নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 
*সলীত-সন্দর্ভ-_নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত 
ও প্রিকাশিত। 
সঙ্গীতানন্দ লহরী--মাধবচন্্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। 
সাবক-সঙ্গীত (২য় তাগ)-_কৈলাসচন্্র সিংহ কর্তৃক 
সম্পাদিত. 
সাধারণী (সাপ্তাহিক পত্রিক)--১২৮১ সাল। 
রী (মাসিক পৃর্র)--১৩০০ যাল। 

সৌরভ (মাসিক প্র)--১৩৪৫ সাল। 
টা রায়ের" সঙ্গীত-ষংগ্রহ ৷ ' 


২৬৫ 


